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ওয়ার্ড মাঞ্িন্ট রিভিউ-এর সম্পাদক মশুলশ, সম্পাদবণয় পাঁরিষদ এবং সমগ্র 
5 করিবুন্দ আপনাদের সকলকে শুভ নববর্ষের অভিনন্দন জানাচ্ছে, 
দর শান্তি, সৌভাগ্য সুস্বাস্থ্য এবং কর্ম ও সংগ্রামের আরো সাফল্য 
করছে । | 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তথা ' ফ্যাসিবাদের পারা সূচিত 
ব ১৯৮০ সাল । শাস্তি সংহত করা, দীাতাত সুস্থিত করা এবং সামরিক 
তের বদলে রাজনৈতিক দাভাত প্রবর্তন করার প্রয়াস্গুলো এ সময়ের 
গর করণীয় কাজ এবং আমাদের এই পত্রিকা কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স 
[গুলোর এই কর্ম সম্পাদনের প্রতি গভীরতম মনোযোগ অব্যাহত রাখবে । 
১৯৮০ সালে বহু দলের কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে এবং আমরা আশা করি . 
নাদের পাঠকবর্গ তাদের নিজেদের কাজের জন্যেই বহু দেশের কমিউনিস্ট- 
অভিজ্ঞতা থেকে অনেকখানি উৎসাহ লাভ করবেন । এই পত্রিকা 
তান্ত্রিক নির্মাণকাণ্ডের ধারা ও মূল সমস্যাগুলি সম্পর্কে আলোচনা 
হত রাখবে, পাঠকদের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর' জনগণের জশবনের 
ক্গি পারচয় করিয়ে দেবে, উন্নত পুঁজিবাদ" দেশগুলোর শ্রমজীবী মানুষের 
be সংগ্রামের কথা বলবে এবং উপনিবেশবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদের 
দ্ধে, নয়া-অর্থনৈতিক সম্পর্কের জন্ত এবং খাঁটি সার্বভৌমত্ব ও সমাজ, 
তর জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর সংগ্রামের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা 
বে 1 . € 

বস্ব ১৯৮০ সালে প্রবেশ করছে। এটি লেনিন-জন্মের ১১০তম বর্ষ । আমাদের 
ত্র সুখিয়ে-ধাকা সমস্যাগুলো এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদশ শিক্ষার 
তা! অনুধাবনে সাহায্য করার জন্য ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রলিভিউ-এর 
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সম্পাদকীয় কনিবৃন্দ আগামী কয়েকট সংখ্যায় লেনিনের তত্বপত উত্তর 
বলশেভিক পার্টির প্রতিষ্ঠাতা, প্রথম বিষ্য়শ সমাজতান্সিক বিপ্লবের 
এবং বিশ্বের প্রথম সমাজভাপ্তরিক রাষ্ট্রের প্রধান রূপে লেনিনের বন 
বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন । | 

আগেকার মতোই আগামণ বছরে আমাদের পত্রিকা আপনাদের মত 
প্রকাশকে বিশেষ মূল্য দেবে। আপনার! লেখা, চিউ, পরামর্শ ও প্রতি 
পাঠান । এটা আমাদের পত্রিকার কাজের উন্নতে ঘটাতে এবং আরে! 
সংখ্যক পাঠকের আছে পৌঁছাতে সাহায্য করবে । আশ! করি, পরি 
লেখক, পাঠক, পরিবেশক ও প্রকাশকদের সশ্মিলিত প্রয়াসে মার্কস, এহ 
ও লেনিনের মহান শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে এবং কমিউনিস্ট ও প্রগতির 
শক্তিকে সুদৃঢ় করতে আমরা পুনবার আমাদের ভূমিকা পালন করতে পার 
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নেষিবের ১৯০৩ জন্মরাধিকী 















লেনিন ছিলেন মার্কস এবং এঙ্গেলসের কাজের মহান প্রসারফ ৷ ভার 
তত্ব মার্কদবাদের ভিত্তিতেই রচিত এবং মার্কসবাদ থেকে প্রত্যক্ষভাবে . 
সারত। মার্কস ও এক্সেলস ভায়ালেকটিক বস্তবাদ,. অর্থনীতি এবং সমাজ- 
ক বিপ্লব ও কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণের বিজ্ঞানের প্রবর্তন করেন । 
নন তাদের একজন অনন্ত অনুগামণী হিসেবে সেই বিজ্ঞানকে [দিয়েছেন 
ও সৃজনাত্মক বিস্তার ৷ মার্কপবাদ ও তার ওঁতিহাসিক সাফল্য এবং 
মৌল বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে লেনিন'যে মূল্যায়ন করেছেন, তাতে শ্রামিকশ্রেণণর 
বৈজ্ঞানিক বিশ্ববশক্ষার, অজেয় ক্ষমতার উৎসধারাগুলি অভিব্যজ্ত হয়েছে। ॥ এই, 
মূল্যায়নের গুরুত্ব সুদূর প্রসারণ । ' 

- ওয়ার্ড মার্কাসস্ট রিভিউ ' বিশ্বাস করে, ১৯৮০ সালের এল মাসে ' 
লেনিনের ১১০তম জন্মবার্ধিকার মুহূর্তে, ভার ই মূল্যায়নের প্রতি পাঠক- 
পাঠিকাদের দৃষ্টি নতুন করে আকর্ষণ করার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে । 'এই 
প্রেক্ষিতে আমরা এখানে লোলিনের "্মার্কসবাদের তিনটি উৎস এবং তিনটি 
উপাদান” নামক'নিবন্ধ উপস্থাপিত. করছি । ৬ই নিবন্ধটি কাল” মার্কসের , 
৩০তম ম্ৃত্যুবার্ধিকপতে রচিত হয়েছিল! এবং বৌলশেভিক তত্বের প্রকাশ্যে 
প্রচারিত পত্রিকা প্রসভেশ্‌চেনীয়ে ( প্ৰবৃদ্ধতা ৷ )'র ১৯১৩ সালের মার্চ সংখ্যায় 

হয়েছিল । | 
ওয়ার্ড মার্কাস্ট রিভিউ'-এর ইচ্ছা রয়েছে, পরবর্তী এরি লেনিন 


করা হবে । লেনিনের রচনাবলশর শৈলীর ওপরেও লেখা হবে | 

বর্তমান, অবস্থাতে লেনিনের রেখে যাওয়া . সম্পদের গুরুত্ব নিয়ে একটি, 

মালাপের গ্লোলটেবিল-আলোচনা অনুষ্ঠানের, ইচ্ছাও আমাদের 'রয়েছে। 
রা পাঠক-পাঠিকাদের এই আলোচনার যোগ: দেবার. জন্যে 'আমত্তণ' 





শা তিনটি উম ও তিনটি দন | 
| ভি, আই, লেনিন” 


- সত্যত দর রম তথ ও শিক্ষা মত বর্দোা বিলাই 
_ শত্ৰুতা ও ঘৃণার উদ্রেক করেছে। সরকারী এবং উদারপন্থী উভয় 
বুর্জোয়া ' বিজ্ঞানই মার্কসবাদকে এফ ধরনের “সর্বনাশা সম্প্রদায়” বলে 
করে । এ ছাড়া অস্ক.কোন মনোভাবের প্রত্যাশ! কর! যায় না। ব 
যে সমাজের ভিতি শ্রেণীসংগ্রাম, তার মধ্যে কোন' *পক্ষপাতিত্ববিহণী 
সামাজিক বিজ্ঞানের স্থান নেই । কোন না কোনভাবে সমস্ত সরকারশ এব 
উদারপন্থী বিজ্ঞান মন্ভুরি-দাঁসপ্রথাকে সমর্থন করে । অপর পক্ষে 
এই প্রথার বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছে কঠোর যুদ্ধ । মজুরি-দাসপ্রথার 
প্রতিষ্ঠিত সমাজে পক্ষপাতিত্ববিহণীন. বিজ্ঞানের প্রভ্যাশ' পুঁজির 
কমিয়ে, শ্রমিকের মন্দুরি বৃদ্ধি করার উচিত্য ও অনোঁচিত্যের প্রশ্নে বারং 
মালিকের পৃক্ষপা তিতবাবহীনতার প্রত্যাশার মতোই মূর্খের সাদাবুদ্ধির কাণ্ড 
॥_ কিন্ত এটাই সব কথা নয়। দর্শনের ইতিহাস এবং সমাজ বিজ্ঞা 
, ইতিহাস নিখু'ভভ়াবে পরিষ্কার দেখিয়েছে যে, যাকে অসার ও নিষ্প্রাণ 
, মতবাদ অথবা বিশ্মভ্যতা প্রসারের প্রধান সড়কের বাইরে থেকে উদ্ভব মতবাদ 
' বলে অভিহিত করা-যেতে পারে, এমন কোন “সংকাঁণ চিন্তা”র ধারেকাছের 
..ব্যাপারও মার্কসবাদে নেই ।, পক্ষান্তরে, মার্কসের প্রতিভার নির্দিষ্ট বৈশি 
' হলো এই যে, মানব সমাজের শ্রেঠ মনীষীরা যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করেত 
: তিনি সেগুলির উত্তর সয়ে গিয়েছেন । তার মতবাদ দর্শন, : অর্থনীতি: 
'সমাজতস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিডূদের শিক্ষার প্রত্যক্ষ ও আগু বাৰিত 
ইভের: 
“মার্কসণয় তত্ব সত্য বলেই সর্বশক্তিময় । হরর দিও 
তত্ব মানবদমাজকে যে অধণ্ড বিস্ববীক্ষা দিয়েছে, তা কোন কুমংস্কার, ও 
.,ক্িয়াপরায়ণ চিন্তা অথবা অত্যাচারের সঙ্গে কোনক্রমেই আপোষ 
‘পারেন! ৷ উনিশ শতকের জার্সেন দর্শন, ইংলপগ্ডায়, অর্থনীতি এবং ফর 
£ সমাজতন্ত্রের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত মানুষের সর্বতেষ্ কাজ্গুলির ন্যায্য ' 
কারণ হচ্ছে মার্কসবাদ |, 

















এটি 


মার্কসবাদের এই তিনটি উৎসই হচ্ছে এর অঙ্গানি উপাদান । এখানে 
এদের ছি রূপরেখা দাখিল করা হচ্ছে ৷ i 


— 


$ 8, 
মার্কপবাদের দর্শন হচ্ছে বন্তবাদ । ইউরোপের আধুনিক - ইতিহাসের 


সর্বত্র এবং বিশেষ করে আঠারো! শতকের শেষের দিকে যে ফ্রান্সে সমস্ত রকমের 


মধ্যযুপণয় জঞ্জাল এবং হাজারো রকমের সংস্থা ও চিন্তার লালিত দাসত্বাদের 
বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম চলেছে, সেখানে বন্তুবাদ প্রমাণ করেছে যে সে-ই হচ্ছে 
প্রকৃছি-বিজ্ঞানের সমস্ত শিক্ষার একমাত্র সুসঙ্গত ও সত্য দর্শন । বস্তুবাদ 
প্রমাণ করেছে যে, সে কুসংস্কার, বাধা বুলি এবং এই ধরনের অশ্বান্ত চিন্তার ঘোর 
বিরোধী । গণতন্ত্রের শত্রুরা এই কারণে সবসময়েই, বন্তবাদকে “খণ্ডন” ও 
বিপর্যস্ত করতে এবং একে দ্বর্নাম দিতে চেষ্টা .করে এসেছে সর্বভোভাবে । 


' এর' দার্শনিক ভাববাদের নান! চেহারার পক্ষে ওকালতি করে এসেছে, 


যেগুলো কোন না কোন দিক দিয়ে দর জন্মে ধর্ণা কিংবা সমর্থনের 
শামিল ৷ 


মার্কস ও এন্সেলস চুড়ান্ত দিছে করেন 
এবং এই ভিত্তি থেকে প্রত্যেকটি বিচ্যুতিই যে কত গভীরভাবে ভ্রান্ত সে কথা 
বারবার ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন । এরঙ্জেলসের রচনা নুডভিগ ফয়েরবাখ ও 
শ্যাণ্টিত্যুরিংএ মার্কস ও এঙ্গেলসের চিন্তাগুলি অত্যন্ত পারফার ও পরোপুরি- 
ভাবে ব্যাখ্যা করা রয়েছে । এই রচনা ছুটি কমিউনিস্ট মেমিফেস্টোর মতোই 
প্রত্যেকটি শ্রেপী-সচেতন শ্রামকের ছন্তে সারগ্রন্থ । কিন্ত মার্কস ১৮ শতকের 
বন্তুবাদে থেমে থাকেন নি। তিন একে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করেছিলেন। 
তান এই দর্শনকে সাবেক জার্মেন দর্শনের অবদানগুলো দিয়ে, বিশেষ করে 
হেগেলের মতবাদ দ্বারা সম্বদ্ধ'করেছিলেন ৷ ছেগেলের মতবাদ ফয়েরবাখের 
বস্তবাদে পারণতি লাভ করে। সর্বপ্রধান সাফল্য ছিল .ভায়ালেকটিকস, 
অর্থাৎ, পাঁরপূর্ণতম, গভশরতম এবং ব্যাপরতম রূপ সম্পন্ন বিকাশের তত্ব, 


'মানব-জ্ঞানের 'সেই আপোক্ষিকতার মতবাদ যা আমাদের িরন্তনভাবে 


বিকাশমান বন্ত সম্বন্ধে ধারপা দেয় । প্রকৃতিবিল্ঞানের সবশেষ .আবিষ্কারগুলি 
বথা-_র্ডিয়াম,' ইলেক্টন, পদাৰ্থগুলির, রূপান্তরধননিতা মার্কসের ডাযূলেকটিক i 


ও 


বন্তবাদকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রমাণিত করেছে_ বুর্জোয়া দার্শনিকদের রীতি 
ও শিক্ষা পুরানে! এবং অবক্ষয়ী ভাববাদে নানারকমের “নতুনত্ব” ও উল্টো- 
পান্টা করে ফিরে গেলেও এই প্রক্রিয়াকে ঠেকাতে পারে নি । | 

মার্কস দার্শানক বস্তবাদকে পরিপূর্ণভাবে গভীর: ও বিকশিত করেন 
এবং প্রকৃত সম্বন্ধীয় জ্ঞানকে প্রসারিত করে তার মধ্যে মানব সমাজ-সম্বন্ধীয় 
জ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করেন । ভার এঁতিহাসিক বস্তবাদ বৈজ্ঞানিক চিন্তার 
ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য । ইতিহাসে এবং রালনগীতিতে ইতিপূর্বে যে বিশৃত্খল! :,, 
' ও শ্বেচ্ছাচারিতার প্রাবল্য ছিল, তার জায়গায় মার্কস নিয়ে আসেন বিশ্ময়কর- 
ভাবে অবিভাজ্য এবং সঙ্গতিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তত্ব। এই তত্ব. দেখিয়েছে, 
কিভাবে উৎপাদনের শক্তিসমূহ্র প্রসারের ফলে সামাজিক জশবনের একটি - 
ব্যবস্থার মধ্য থেকে অন্য আরেকটি এবং উচ্চতর ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করে। 
দৃষ্টান্তস্থরূপ বলা যায়, কিভাবে সামন্ততন্ত্রের মধ্য থেকে পুঁজিবাদ ব্যবস্থা 
বেরিয়ে আসে । 

মানুষের জান যেমন প্রকৃতিকে ( তথা বিকাশমান বাস্তবকে) প্রতিফলিত ' 
করে এবং এই প্রকৃতির অস্তিত্ব যেমন মানুষের ওপর নির্ভরশীল নয়, তেমনি 
মানুষের সামাজিক জ্ঞান ( তথা মানুষের দর্শন সম্বন্ধায়,' ধর্মীয়, রাজনৈতিক 
ইত্যাদি যাবতীয় অভিমত ও মতবাদ) সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে 

" প্রাতিফলিত করে । রাজনৈতিক সংস্থাগুলি অর্থনৈতিক 'ভাত্তির ওপর গড়ে 
. ওঠা অধিকাঠামা-স্বরূপ ৷ দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা দেখতে পাবো যে, আধুনিক 
ইউরোপীয় রাইগুলোর .বিডিন্ন রাজনৈতিক কাঠামো! শ্রামকত্রেণীর ওপর 
, বুর্জোয়াদের আধিপত্যকে শক্তিশালী করে.আসছে। 

মার্কসের দর্শন হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ দার্শনিক বস্তুবাদ ৷ এই দর্শন মানব-- 
সমাজকে এবং বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীকে জ্ঞানের শক্তিশালশ হাতিয়ার ' 
দিয়েছে |. 


২. 

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই হচ্ছে ভিতি, যার ওপর রাজনৈতিক অধিক্কাঠামে' 
গঠিত হয়। মার্কস এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার 'অনুশিলনে তার মনোযোগাধূর্প 
'কেন্দ্রীতৃত করেছিলেন সবচেয়ে বেশি পরিমাণে । মার্কসের প্রধান ব্রচন। 


৮. 


এ... 


ক্যাপট্যাল ( মৃলধন ) শান থা না সাজের নান ব্যবস্থার 
অনুশীলনে নিয়োজিত ৷ : 

সাবেক’ অর্থনীতির উদ্ভব ঘটেছিল পুঁজিবাদশ দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে 
অগ্রসর ইংলপ্ডে । ব্যাপারটা মার্কসের আগে ' আডাম শ্মিথ এবং ডেভিড 


-বিকাডে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের পরাক্ষা-নিরক্ষ দ্বারা মৃন্যের 


শ্রম-তত্বের ভিত্তি রচনা করেছিলেন । মার্কস তাদের কাজছিকে নিযে.আরও 
অগ্রসর হন ৷ তিনি এই তত্বের প্রমাণ দাখিল করে একে সৃসঙ্গতভাবে 
বিকশিত করেন । তিনি দেখান যে, প্রত্যেকটি পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় 
তার উৎপাদনে নিয়োজিত সামাজিকভাবে ০০০০ পরিমাণ 
দ্বারা । : 

বুর্জোয়া অর্থনশীতিবিদেরা টিন বিডির নারীর সম্পর্ককে তথা একটি 
পণ্যের সঙ্গে আরৈকটি পণ্যের বিনিময়কে লক্ষ্য করেছিলেন, সেখানে মার্বস 
উদৃঘাটিত করেন জনসাধারণের মধ্যেকার সম্পর্ককে । পশ্যসমূহের বিনি- 
ময়ের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় বাজারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত উৎপাদকদের 
সংযোগ:। সুদ্রা জানিয়ে দেয় যে, এই সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ থেকে ' ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে, 
ব্যক্তিগত উৎপাদকদের সমগ্র অর্থনৈতিক জশবনকে একট! গোটা ব্যবস্থাতে 
অবিভাজা করে এত করছে । ক্যাপিট্যাল ( মৃলধন ) সুচিত করেছে এই 
সংযোগের অধিকতর প্রসার । মানুষের শ্রমশক্তি একটি পণ্যে পরিণত হয়েছে । 
মজুরির রোজগেরে-শ্রামিক জমির, কারখানার এবং মেহনত করার যন্ত্রপাতির 


- মালিকের কাছে নিজেকে বিক্রি করছে । এই শ্রমিক তার খাট্‌নির দিনের 


একটা অংশকে ব্যয় করছে নিজের এবং তার পরিবারের ভরপ-পোষণ করার 
জন্যে (এটাই মজুরি )। এই শ্রামকই তার খাটানর দিনটির অপর অংশকে 
বিনা পারিশ্রমিকে ব্যয় করে পুঁজিপতির জন্যে উদ মৃল্য সৃষ্টি করছে। এই 
উদ্বৃত্ত মৃল্যই হচ্ছে মুনাফার উৎস, পুঁজিপতিশ্রেণাঁর সম্পদের উৎস ৷ 
' এই উদ্বৃত্ত মৃণ্যের মতবাদ হচ্ছে মার্কসের অর্থনৈতিক তত্বের ভিত্তি- ফলক । 
শ্রমিকের শ্রমে গড়া মূলধনই শ্রমিকদের নিষ্পেষিত করে, খুদে মালিকদের ' 
সর্বনাশ করে এবং বেকার-বাহিনণীর সৃষ্টি করে । শিল্পের ক্ষেত্রে, বহদাকারের 


উৎপাদনের জয়কে খোলা চোখেই দেখতে পাওয়া যায়! তবে কৃষির ক্ষেত্রেও 


একই ঘটনা! লক্ষণীয় । এক্ষেত্রেও কারের পুঁজিবাদ কৃষির প্রাধান্য 


৯ 


প্রতিষ্ঠিত হয়, যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি পায় এবং মুদ্রা-পঁজির জালে আটক 
হয়ে চাষী-অর্থনীতির অধঃপতন ঘটে ।' পিছিয়ে পড়া কারিগর ভাঁরে . 
চাষী-অর্থনশীতি ধ্বংস হয়ে যায় । কৃষিতে ক্ষুদ্রাকীর উৎপাদনের অধোগণতর 
বিভিন্ন রূপ থাকতে পারে, কিন্ত অধোগতি যে ঘটেই সেটা অবিসন্বার্দিত ‘. 
ঘটনা । . 
| ক্ষু্রাকৃতর উৎপাদনকে ধ্বংস করে মূলধন শ্রমের উৎপাদিকা শক্তিকে ' 
বাড়িয়ে দেয় এবং বৃহৎ পুঁজিপতিদের গোষ্টাগুলোর জন্যে একচেটিয়া অবস্থান 
‘তোর করে, দেয় । উৎপাদনের, দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে, এই 
রক্রিয়াতে সামাট্মিকতার পরিমাণ অধিক থেকে অধিকতর হচ্ছে এবং লক্ষ লক্ষ 
শ্রমজীবী একটা নিয়মিত অর্থনৈতিক সংস্থায় একত্রঁভূত হচ্ছে । কিন্তু এই ॥ 
যৌথ শ্রমের উৎপাদন চলে যাচ্ছে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির কজায়। উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে বিশৃত্মলা, সংকটের পর সংকট, বাজারের জন্যে, হিংস্র দৌড় এবং 
জনসাধারণের ব্যাপক অংশের অস্তিত্বের অনিশ্চয়তা তাঁর থেকে তীব্রতর, হয়ে 
* উঠছে । 
মার্কস দেখালেন জণের আকারের পণ্যঘটিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে, 
সহজসরল বিনিময় ব্যবস্থা থেকে পজবারণী ব্যবস্থা কিভাবে তার সর্বোচ্চ রূপে, 
বৃহদাঁকারের উৎপাদনে প্রসারিত হচ্ছে ভার ধারাকে ৷ 
পুরানে এবং নতুন নির্বিশেষে সমন্ত পুঁজিবাদী দেশের অভিজ্ঞতা বছরের 
পর বছর মার্কসীয় মতবাদের এই সভ্যতাকে বেশি বেশি সংখ্যক শ্রমিকের _ 
কাছে প্রমাণিত করছে । 
পুঁজিবাদ’ ব্যবস্থা সারা পৃথিবীতে জয়ী হয়েছে, কিন্ত এই জয় হচ্ছে পুঁজির | 
ওপর শ্রমের জয়ের উপক্রমপিকা মাত্র । 
্ ৩ ' 
যখন ভূমিদাল প্রথার উচ্ছেদ সাখিত হলো এবং পৃথিবীতে “স্বাধীনগ 
'পুঁজিবাদণ সমাজের উত্তব ঘটলে, তথন মুহূর্তেই দেখতে পাওয়া গেল যে, এই 
স্বাধীনতা হচ্ছে শ্রমজীবশ জনগণের ওপর িপপড়ন ও শোষণের একটা নতুন 
ব্যবস্থা ৷ সঙ্গে সঙ্গেই এই নিপশড়নের এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রাঘিফলন , - 
. হিসেবে নানারকমের সমাজতান্ত্রিক মতবাদের উত্তব ঘটলে! । এই ্রাস্তিক 
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হি 


সমাজতন্্রবাদ ছিল অবশ্য কাল্পনিক সমাজতন্ত্র । এই 'দমাপতনত্রবাদ পুঁজিবাদ" 


"সমাজের সমালোচনা করেছিল, নিন্দ করেছিল :এবং একে জন্য বলে 


অভিহিত করেছিল ৷ এই সমাজভন্ত্বাদ কল্পনায় পুঁজিবাদ সমাজের ধ্বংস 
চেয়েছিল, একটা ভালো রকমের সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিল এবং শোষণের 
নৈতিকতাহশনত' সম্বন্ধে বনসম্পদশালশদের অবহিত করতে চেষ্টা করেছিল । . 

‘কিন্তু এই কাল্পনিক সমাজভন্্রবাদ কোন বাস্তব সমাধানের ইজিত দিতে 
পারে নি। এই সমাজতন্ত্রবাদ, পুঁজিবাদ" ব্যবস্থার মজুরিদাস-প্রথার . বাস্তব 
চরিত্র সম্বন্ধে কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে নি, পুঁজিবাদের প্রসারের বিধান- 
গুলোকে উদ্ঘাটিত করতে পারে নি, কিংবা একট! নতুন ব্যবস্থার স্রষ্টা হতে. 
পারে এমন সামািক শক্তির হদিস দিতে পারে নি | 

ইতিমধ্যে ইউরোপের সবত্র এবং বিশেষ করে ফ্রান্সে বঞ্ধার আকারে 
বিপ্লবের/ পর বিপ্লব সামস্ততস্ত্রের তথ! ভূমিদান-প্রথার পতনের মাধ্যমে ' 
বেশিবোশি করে সমস্ত বিকাশের ভিত্তি এবং চালকশাক্তি হিসেবে শ্রেণীসমূহের 


সংগ্রামকে উদ্‌্ঘাটিত করে দিচ্ছিল ৷ . 


সামন্তশ্রেপীর ওপর রাজনৈতিক স্বাধীনতার ববজয়ও মরিয়া প্রতি- 


_ রোধকে চুর্ণ না করে অর্জিত হয় নি। কোন একটা পুঁজিবাদ দেশও 


- গ্ীজবাদী, সমাজের বিভিন্ন শ্রেপীর মধ্যে মরিয়া ধরনের সংগ্রাম ছাড়া কমবেশি 
মুক্ত'এবং গণতান্ত্রিক ভিত্তি নিয়ে দাড়াতে পারেনি । 

মার্কসের প্রতিভার বিশেষত্ব এই যে, তিনি এই পরিস্থিতে থেকে সর্বপ্রথম 
বিশ্ব ইতিহাসের শিক্ষাটকে বার. করে আনেন এবং 'সেই শিক্ষাকে 
' সুসংগতভাবে প্রয়োগ করেন । যে সিদ্ধান্তটিকে তিনি বার করে র আনেন, সেটি? 
হচ্ছে,শ্রেশীসংগ্রামের ' মতবাদ । 

জনসাধারণ সব সময়েই রাজনৈতিক ব্যাপারে প্রতারণা ও আত্মপ্রভারণার 


শিকার হয়েছে । যতদিন পর্যন্ত তারা সমস্ত রকমের নৈতিক, ধর্মীয়, 
=" রাজনৈতিক এবং সামাজিক উক্তি, ঘোষণা ও প্রা্রততে কৌন না কোন. 


শ্রেণীর স্বার্থকে চিহ্নিত করে দেখতে ন! পারবে, ততদিন তারা প্রতারিত 
হতে থাকবে | প্রত্যেকটা পুরানো সংস্থা বর্বরতাদুষ্ট ও অবক্ষয়ী হওয়া সত্বেও 
নির্দিষ্ট কতকগুলো! শাসকশ্রেণশর সহায়তায় টিকে থাকে ৷ ' একথাটা সংস্কার 


ও উক্নাভাবিধানের ধারকবাহকেরা যণদিন না পর্যন্ত বুঝতে পারবে, ততদিন 
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তাদের পুরানো সমাজব্যবস্থার রক্ষকেরা ধোক]'দিতে সক্ষম হবে । এইসব 
রক্ষকশ্রেণীর প্রতিরোধকে চূর্ণ করার একটা মাত্র পথই রয়েছে৷ পেটা হচ্ছে, 
যে-সমাদ আমাদের চারদিক. থেকে ঘিরে রয়েছে তার মধ্যেই অবস্থানকাঁরশ 
সেই সমস্ত শক্তিকে উদ্ঘাটিত এবং সংগ্রামের জন্যে শিক্ষিত ও সংগঠিত করে 
তোল্গা, যার! পুরানো ব্যবস্থাকে ঝড়ের বেগে অপসারিত করতে এবং নতুন 
ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে সক্ষম । এ কাঁজে এরা শুধু যে সক্ষমই তা নয়” তাদের 
বিশেষ সামাক্জিক অবস্থানের দরুন এ কাজ করতেই হবে ৷. 

এ পর্যন্ত সমস্ত. িপণীড়িতশ্রেণী যে আঁস্মক দাসত্বের নিগড়ে নিষ্পোষিভ 
হয়ে আসছে, তা থেকে মুক্তির পথ শ্রমিকশ্রেণশঁকে একমাত্র মার্কসের দার্শনিক 
বন্তবাদই দেখিয়েছে । 'একমাত্র মার্কসের অর্থনৈতিক ততই পুঁজিবাদণ ব্যবস্থার 
সাধারণ কাঠামোর মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর স্ত্যকার অবস্থানকে ব্যখ্যা করে 
দোথিয়েছে । 


আমেরিকা থেকে জাপান এবং রি থেকে ক দক্ষিণ (আকা রি বিশ্বের - 
সর্বত্র শ্রমিকশ্রেপণর স্বাধীন সংগঠনগুলির . সংখ্যাবৃদ্ধি হচ্ছে / শ্রেণীসংগ্রাম ' 


চালিয়ে শ্রামকশ্রেপী জ্ঞানী এবং শিক্ষিত হয়ে উঠছে ; শ্ামিবত্রেণী বুর্জোয়া 
সমাজের কুসংস্কারগুলে থেকে নিজেকে. মুক্ত করছে এবং নিজের বাহিনীকে 
বেশি বেশি পরিমাপে সমবেত, করতে এবং নিজের সাফনদ্যগুলির 'পাঁরমাপ 


করতে শিখেছে.। শ্রমিকশ্রেণী নিজের শক্তিসমূহকে ইস্পাত দৃঢ় করে রি 


এবং অপ্রতিরোধ্যভাবে প্রসারিত হচ্ছে ৷ 
ভি. আই লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস্‌, ১ম থও পৃঃ২ ২৩-২৮ 
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বান কয 8 সাফল্যের জামানত 
গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক' 


প্রশ্ন-গত নভেম্বরে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির ৩৬তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত 
হয় ৷ পার্টির কার্যনির্বাহক কমিটি তার আসম সভায় কংগ্রেসের ফলাফল নিয়ে 
আলোচন! করতে চলেছে । কোন্‌ কোন্‌ নতুন বিষয়ে এখানে আলোচিত 
হয়েছে, এই 75575573588 
তা কি আপনি বলতে পারেন? 

উত্তর-_-কয়েক দশকের মধ্যে ত্রিটেনের সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশল টোরী ' 
সরকারের নির্বাচনের ছয় মাস বাদে আমাদের কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় । সরকারি 
ক্ষমতা গ্রহণের পরই শ্রমজশীবী জনগণের জশবনযাত্রার মান ও গণতাপ্রিক 
অধিকারের ওপর সে আক্রমণ করে ৷ ব্রিটেনের “ বড় বড় একচেটিয়াপতি 
ও বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর হ’য়ে টোর সরকার পুঁজিবাদের্‌ সংকটে 
জনগণের ঘাড়ে চাপাতে চায় । টোরণর নশীতি শুধুমাত্র শ্রমজীবী জনগণের 
ওপরই আঘাত হানে না, ব্রিটেনের সংকটকে সবদিক থেকেই গভশরতভর ও 
করে, এটা আমাদের কংগ্রেসে লক্ষ্য করা হয়েছে । . 

সাধারণ নির্বাচনের, পর সরকারি নীতির, প্রতিবাদে গড়ে-ওঠা তুমুল 
গণ-আদ্দোলনের প্রেক্ষাপটে বিকল্প অর্থনীতি ও রাজনৈতিক নীতির জদ্ 
সংগ্রামের বিষয়টা কংগ্রেসে আলোচিত হয়েছে৷ 'গণ-আন্দোলনে জ্রুতা' 
ও,পরিধি' শুধৃমাত্র শ্রমিক আন্দোলন নয়, শ্রমিক আন্দোলনের সাপে যুক্ত 
নয় এমন লক্ষ লক্ষ মানুষও তাদের সংগঠনকেও উৎসাহিত করছে। তার! 
এই আস্থা রাখে যে, শ্রমিকশ্রেপণর নেতৃত্বে এই .আন্দোলন একটি, নতুন 
সাধারণ নির্বাচনের ও শ্রমিক আন্দোলনের গৃহীত নশীতিগলোকে কার্যকর 
করবে এমন এক নতুন ধরনের শ্রমিক সরকারকে ফিরিয়ে আনার পারবে 
সৃষ্টি করতে পারে ৷ অন্যান্যদের সাথে এঁক্যবদ্ধ হয়ে কিভাবে নেতৃত্ব অর্জন 
করা যায় লেবার পার্টির সম্মেলনের ঠিক একমাস বাদে অনুষ্ঠিত, আমাদের 
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কংগ্রেসে সেটাই ছিল প্রধান আলোচ্য বিষয় । লেবার পার্টির সম্মেলনে 
নতি ও পার্টি গণতন্ত্রে ক্ষেত্রে বামপন্থীদের বিজয়ের বিষয়টা! উল্লেখযোগ্য ৮ 
 সন্দেহাতশতভাবে, ৯৯৮০ সালে ব্রিটেনে বিভন্ন বিষত্ব নিয়ে-_যথা 
চাকার ও জীবনযাত্রার মানের: নিরাপভা থেকে, নারী স্বাধীনতা ও বর্ণ- 
বৈষম্যের বিরোঁধতাসহ, শাস্তি, নিরস্্রীকরণ ও' জাতীয় মুক্তির বিষয়-সহ 
আন্তর্জাতিক প্রশ্নে বড় বড় সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হবে । 

. এইসব বিষয়ে আমাদের নণীতি নির্ধারণ, গণ-আন্দোঙগনে অংশ গ্রহণ 
শুধুমাত্র এসব নিয়েই কংগ্রেসে আলোচনা হয় সি, পরস্ত আমরা কিভাবে 
আমাদের পার্টি, ওয়াই সি'এল-কে গড়তে পারি, মনিংস্টাক্র-এর প্রচার 
বাড়াতে পারি, যাতে. ব্রিটেনের পরিস্থিতিতে বামপন্থীদের সংগ্রাম উন্নত 
স্তরে নিয়ে যাবার জন্য আমরা কিছু অবদান রাখতে পারি, তা-ও কংগ্রেসে 
আলোচনা হয়েছে । | 

প্রশ্ন_ত্ৰিটিশ সমাজের কোন্‌ অংশে কমিউনিস্টদের শক্তিশালী প্রভাব 
'আছে? কোন্‌ অংশের মধ্যে প্রভাব সবচেয়ে কম এবং কেন? | 

উত্তর-_মোৌলিক সমাজতান্ত্রিক রূপাস্তরের সৃদ্বরপ্রসার কর্মদৃচী ও আগু 
নাতির জন্য ব্রিটিশ জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের নিকট আমরা প্রচার 
কার । আমাদের পার্টির দংগঠন মৃলত শ্রমিকশ্রেণী নিয়ে, এবং ইতিহাস 
ও বর্তমান সংগঠনের দিক থেকে পার্টির মৃলশক্তি হচ্ছে দেশের সেইসব 
অংশের শমিকশ্রেপীকে নিয়ে, যেখানে মূলশিল্পগুলো রয়েছে । এইসব শিল্পের 
শ্রমকরাই শ্রামকশ্রেণীর মল অংশ | শ্রমিকশ্রেপী ও লেবার আন্দোলনের 
মূলে রয়েছে তাদের গণসংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়নগুলো । কমিউনিস্ট পার্টির 
প্রচারিত নীতির সমর্থন ব্রিটিশ জনগণের, এই অংশের ও তার সংগঠনের মধ্যে 
প্রবলতর ৷ | $ 
কিন্ত এই সমর্থনে আমরা যে সন্তষ্ট তা নয়। এই শরমিক ও ভাদের 
সংগঠনের নিয়ামক অংশ নিয়ে গঠিত ব্রিটিশ লেবার আন্দোলন পুজবাদী 
সুনিষ়ায় সবচেয়ে সংগঠিত ও শক্তিশালশ । তরু এর শক্তি ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে 
সংগামে পুরোপুরি ব্যবহৃত হয় না, এবং পুঁজিবাদ উচ্ছেদে ও সমাঞজতন্র গঠনের 
সংগ্রামে আরও কম ব্যবহৃত হয় । j 

এই পারিস্থিতির পাঁরিবর্তন ঘটানো যায় যদি শ্রামকশ্রেপীর সংগা 
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রাজনৈঁতক পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি শ্রিকশ্রেশীর, সংগ্রামে শুধু সমর্থন না 
জানিয়ে পুঁজিবাদী সংকট সমাধানের সংগ্রামের .সাথে ব্রিটেনে মৌলিক 
- রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের পথ থোঙ্গার সংগ্রামে. একে কার্যকর- 
ভাবে মেলাতে পারে ! একমাত্র এই পথেই শ্রমিকশ্রেণীর মুল অংশের মধ্যে 
শ্রেণী ও সমাজতীন্রক চেতনার নতুন স্তর আন? যায় ৷ 

-, এটা বুঝে আমাদের পার্টি বামপন্থীদের দৈনিক পত্রিকা মিস্টার 
প্রচার করে৷ এই পত্রিকায় কমিউনিস্ট পার্টির নীতি প্রচার করা হয় এবং 
. ইন্তাহার বিলি, স্বস্তিকা বিক্রয় ও জনসভা সংগঠিত ক’রেও প্রচার কর! হয় । 
যেখানেই আমরা এটা পর্যাপ্ত পরিমাণে .ও 'সৃ্নশশলভাবে করতে. পারি, 
(সেখানেই আমর! শিল্প শ্রমিক ও তাদের পারবারবর্গের কাছ থেকে ইতিবাচক 
সাড়া পাই। 

(যেসব শ্রমিকের মৃলশিল্পের শ্রমিকদের মত জেণণী চেতনা, সংগঠন ও 
অভিজ্ঞতা নেই, তাদের কাছ থেকে৪ আমরা আমাদের নীতি ও কাজকর্মের 
মাধ্যমে ভালো সাড়া পাচ্ছি এবং ক্রমান্য়ে তারা তাদের স্থার্থরক্ষার জন্য 
ভঙ্গ সংগ্রামে এগোচ্ছে এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে । 
জনসেবা, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা এই পর্যায়ে আসছে। 
গত বছর ব্রিটেনে সরকারি নাতির প্রতিবাদে শতসহশ্র এই ধরনের শ্রমিক 
ধর্মঘট আন্দোলনে যোগ দেয় । যেখানেই কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটেনের সংকট 
সমাধানের জন্য তাঁর বক্তব্য পরিষ্কারভাবে রেখেছে, সেখানেই কমিউনিস্উদের 
নীতি আলোচনার জন্য আগ্রহ বেড়েছে । ও 
- সাম্প্ৰতিক বছরগুলোতে এই অংশের শ্রামক যাদের “হোয়াইট কলার” 
শ্রমিক বলা হয়ে থাকে তাদের. মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক চেতনা 
উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে এবং এই বোধকে গভারতর করতে সাহায্য করা 
আমাদের পার্টর দায়িত্ব যাতে সমাজতান্ত্রক চেতন! তাদের মধ্যে ব্যাপক হয় 
এবং তারা ব্রিটেনের মৌলিক সামাজিক পাঁরবর্তনের পক্ষে শক্তিশালণ বাহিনী 
' 'হবে। ্ 

ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিকশ্রেশীর আন্দোলনে রিনা অবদানের 
ফলে বহু শ্রামক তাদের গণ-সংগঠনের " দায়িত্বশীল পদে নির্বাচিত হতে 
পেরেছে। শপ ইনচার্জ, ট্রেড. ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী ট্রেড ইউনিয়ন 
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প্রভা ট্রেড ইউনিয়নের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সর্ধক্ষণের অফিসার 
. বা সদয্য হিসেবে আমাদের কমরেডরা বহুসংখ্যক শ্রমিকের আস্থা অর্জন করেছে 
. এবং এই অবস্থানে থেকে তারা তাদের সংগঠন ও ডি শ্রামক আন্দোলনের 
"পক্ষ থেকে কাজকর্ম করে । 

বেশ কয়েক বছর ধরে ছাত্র রাজনশীতিতে ' যার! সবচেয়ে সক্রিয়, তাদের 
মধ্যে কমিউনিস্ট নশতির. সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে । ব্রিটেনের উচ্চতর শিক্ষার 
ও জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নে প্রায় ১০ লক্ষ যুবক আছে । বিশ্ববিদ্যালয় ও 
কলেজ স্তরে বহু নেতৃম্থানশীয় পদে ছাত্রদের মধ্যে থেকে কমিউনিস্টরা নির্বাচিত 


” . হয়েছে এবং সারা দেশের ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেছে Re পার্টির 


. শাখা আছে! 
ক্ষেপে, ব্রিটেনের জনগণের মির অংশের মধ্যে আমাদের নীতির | 

সমর্থন আছে এবং আমরা এই সমর্থন প্রসারের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করে 
চলেছি ৷ | 

অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যে যথা, গ্রামীণ এলাকায় কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে . 
আমরা. এই ধরনের সমর্থন পাই নি, কারণ বড় বড় শহর থেকে বছুদুরে 
গ্রামাঞ্চলে এই কৃষি শ্রামকরা বাস করে। বড় শহর বড় কারখানা ও 
বেশিরভাগ জনসংখ্যা অধ্যুষিত অঞ্চলে আমরা যেভাবে প্রচার করি; দেশের 
এইসব অঞ্চলে সেভাবে কর! মোটেই সহজ কাজ নয । ' 
I ছোট ব্যবসায়ে নিয্ক্ত লোকদের সমর্থনও আমরা পাই নি, তারা 
নিজেদের মালিকশ্রেণীর সাথে যুক্ত 'করতে চায় এবং তাদের স্বার্থ যে 
শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে এবং ব্রিটেনের সংকট সমাধানের কমিউনিস্ট . 
‘ নীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তা তারা বুঝতে পারে ন! ।_ শ্রমিক 
আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্ম জনগণের এই অংশকে আন্দোলনের 
কাছে আনা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং এই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় কমিউনিস্ট 
পার্ট যথাসাধ্য সাহায্য করবে । 

প্রশ্নশ-ছিটেনে কোন্‌ সামাজিক শক্তি নয়া-নাংসশ ও SEY 
দের প্রতিভূ? দক্ষিপপন্থীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে কমিউন্স্টরা কিভাবে 
লড়ছে? | 

উত্তর ব্রিটেনের শাসকশ্রেণণ তার গরণ-প্রচাঁরমাধ্যমের ছার? ব্রিটেনের 


৯৬ 


জনগণকে সদাই প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শ প্রচার করেছে । এই প্রচার আজও 
. চলেছে, যখন ব্রিটেন আর ড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নেই, তবু বৈদেশিক 
ক্ষেত্রে এর নীতি ও কার্যক্রম সাম্রাজ্যবাদেরই মতই ।- দক্ষিণ আফ্রিকার 


'.. ... ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে দেখা যায় । . দক্ষিণ আফ্রিকা ও অগ্ত্র বর্ণবৈষস্যবাবাদ 


ও আযাপার থাইভ নণতি ব্রিটিশ জনগণের কোন কোন অংশের চিন্তার ওপর 

প্রভাব ফেলে ৷ শ্রমজশবশ মানুষ সহ ত্রিটিশ জনগণের কোন কোন অংশের 
মধ্যে বর্ণবৈষম্যবাদশ প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যানধারপার দবা আর্ত ভিত্তি 
আছে। 

, দেশের সামাজিক ও না অবস্থা আরও খারাপ হওয়ার ফলে 
নয়া-নাৎস ও বর্ণবৈষম্যবাদশ সংগঠনগুলো ব্রিটেনে আগের চেয়ে আরও 
ব্যাপক আকারে গড়ে ওঠার ভিত্তিভাম পেয়েছে । এই অবস্থা ব্রিটেনের . 
পপর সংকটের প্রকাশমাত্র । দেড় সিলিয়ন, শ্রমিক বেকার, এবং সমাজে ' 
১ অর্থনৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে 'বাঞ্চত এলাকা রয়েছে । এই ' 
অবস্থা সম্পর্কে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে তীত্র হতাশা রয়েছে । এই অবস্থায় 
বর্ববৈষম্যবাদণ ও আতি-দাক্ষিপপন্থণ শক্তিগুলো প্রচারের উর্বর জমি পায়'। 
ব্রিটেনে ফ্যাসিবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অপরিহার্য অঙ্গ 
হলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমফ্যাগুলোর সমাধান করা, শ্রমজশবশ 
মানুষের জীবনযাত্রার মান উল্নয়ন করা এবং সামাঁছিক অগ্রগ্গতির জন্য পাঁর- 
. প্রেক্ষিত দেখানো |: 

জাতীয় ফ্রন্টের মত সংগঠনের গাছে সমাজে ও সরকারি আইন প্রণয়নে 
কর্তৃতববাদণ কেক থেকে পৃথক করা যায় না, যা আসলে গণতন্ত্রকে সংকুচিত 
 করে। উদাহরণস্বরূপ পার্লামেন্ট কর্তৃক, সন্ত্রাসবাদ নিরোধক আইনকে 
. উত্তর আয়ার্ল্যাপ্ডের সংকট মোকাবিলার জন্য প্রয়োজন ‘বলা হচ্ছে, অথচ 
এট! গণতাম্িক অধিকারের বিরুদ্ধে ব্যবন্ৃত- হবে । ট্রেড ইউনিয় ও তার 
সংগঠনের, বিরুদ্ধে, মালিকের সঙ্গে বিরোধে শ্রমিকদের পকেট করার 
_ অধিকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত শ্রমিকদের বিরুদ্ধে গণমাধ্যমের তর ও 


* বৃটেনের সৃৰ্বহৃহৎ নয়া-ফ্যাসিবাদশ জোট (১৯৬৭ সালে গঠিত) এই কার্য- 
কলাপের মতাদর্শগত. ভিত্তি হ'ল বর্ণবৈষম্যবাদ ও কমিউন 
বিরোধিতা ।--সম্পাদক । 
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, ক্রমাগত প্রচার সমাজের দক্ষিণপন্থণ শক্তি দক্ষিণপন্থশ মতাদর্শকে উৎসাহিত 
করে। লক্ষ লক্ষ মানুষের এই ধরনের ভাবাদর্শ প্রচার প্রতিক্রিয়াশীল ও 
বর্ণবৈষম্যবাদী চিন্তার জন্মভূমি | এটা বর্ণবৈষম্যবাদশী ও জাতীয় ফ্রন্টের 
কমিউনিন্ট-বিরোধাঁ প্রচার ছাড়া আর কিছুই নয় । fl 

বিগত দ্ব-বছরে ব্রিটিশ রাজনীতির ইতিবাচক বিষয় হচ্ছে পাকা 
শক্তিগুলোর বর্ণবৈষম্যবিরোধঈ কার্যকজাপ বৃদ্ধি এবং জাতীয় ক্রণ্টের বিরুদ্ধে 
গপমমাবেশ বিশেষ ক'রে মুব জমায়েত ৷ 

বিগত সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় ফ্রন্টের ৩০০ জন প্রার্থী ২০০০০০ ভোট 
পায় (৩ কোটি ১০ লক্ষ ভোটের মধ্যে), যা নাৎলীবিরোধন লগগের প্রাপ্য, 
যাতে কমিউনিস্ট পার্টি -অশ্যান্ত শ্রমিক ও গণতান্ত্রিক শক্তির সাথে একযোগে 

' অবদান রেখেছে । অর্ধ-শতাবশীরও বেশি সময় ধরে ব্রিটেনে বর্ণবৈষম্যবিরোধশ 
ও ফ্যানসিবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনাকারী কামউনিস্ট পার্ট ও অন্যান্য . 
সংগঠনের ভিত্তিতে নাৎসশীবরোধী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় 

কাঁমউনিস্টদের দায়িত্ব হলে! নাৎসীবিরোধণ লীগ্গসহ সমস্ত ব্যাপকভিভিক 
বর্ণবৈষম্যবরোধী কমিটিতে যোগ দেওয়া এবং বর্ণবৈষম্যবাদ ও ফ্যাসবাদের 
চরিত্র ও উৎস ব্যাখ্যা করা এবং শ্রমিকশ্রেণী ও তার গপসংগপঠনকে এই 
আন্দোলনের মধ্যে টেনে আনা । ব্রিটেনে বর্ণবৈষম্যবিরোধশী ও নাৎসী- 
বিরোধী আন্দোলনকে যদি শক্তি সঞ্চয় করতে হয়, ভবে এট! বিশেষ- 
ভাবে প্রয়োজন । আমরা বিশ্বাস করি যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্রিটিশ 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সিদ্ধাত্তসমৃহ এবং এসব প্রশ্নে তাদের প্রগতিশীল 
দৃষ্টিভল্সি ব্রিটেনে .নাৎসী ও বর্ণবৈষম্যবাদশদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান সংগ্রামে 
একটি তিন উপাদান এবং ভাঁবততের অন্য একটি উৎসাহব্যঞ্জক 
বিষয় । 
প্রশ্ন £আপনাদের ৩৬তম কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাবে বামপন্থীদের 
ব্যাপক গণতান্ত্রিক মোর্চার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে । ব্যাপক গণতান্ত্রিক 
মোর্চার দিকে পদক্ষেপ হিসেবে গ্রেট ব্রিটেনে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের ওপর 
গণতান্ত্রিক শক্তি্ুলোর যুক্ত কার্যক্রম হ'তে পারে? এই ধরনের সহযোগিতার 
সংগঠনে কী কী অসুবিধা আছে, শের ক'রে লেবার পার্টির সদফ্যদের 
সাথে? 
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উত্তর--ব্রিটেনে ব্যাপক গণতান্ত্রিক মোর্চার সৃষ্টির প্রথম ভিত্তি হচ্ছে 
টোরণ সরকারের নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম । এই সরকার ক্ষমতায় আসার 
কয়েক মাসের. মধ্যেই তারা বৃহৎ ব্যবসা ও বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর 
স্বার্থে ষে' কার্যক্রম গ্রহণ করেছে. তার ফলে সাধারণভাবে. যারা টোরণ 
সরকারের নাতির বিরোধিভা করে, তার চেয়েও অনেক বেশি মানুষ 
প্রাতবাদে সোচ্চার হয়েছেন । 
সামাজিক ও জনসেবা খাতে খরচ ' কমানো, দেশের ET TES 
সরকারি আর্থিক সাহায্য কমানো, গর্ভপাত সম্পর্কে প্রর্তক্রিয়াশশল আইন 
প্রণয়নে সমর্থন, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের ওপর আক্রমণ, ট্রেড ইউনিয়নবিরোধী 
আইন চালিয়ে যাওয়া এবং কালো চামড়ার মানুষের বিরুদ্ধে পৃথক 
মনোভাব নেওয়া, ট্যাক্স পরিবর্তন যা বড়লোকের পক্ষে ও গারিব মানুষের 
ঘাড়ে বোকা চাপিয়েছে, এ সব প্রচণ্ড ক্রোধের সৃষ্টি করেছে, এমনকি সেই 
' ৯ কোটি ৩০ লক্ষের লোকের মধ্যেও, ষারা' টোরাঁকে সরকার গঠনে ভোট 
দিয়েছিল । 
টোরশ নীতির দ্বার! ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের টোরণ নাতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
' নামানো এবং শ্রামকশ্রেণীর ও তার গ্রপসংগঠনের নেতৃত্বে ব্যাপক গ্ণতান্তিক, 
মোর্চা গঠন কমিউনিস্ট-সহ লেবার আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কর্তব্য ৷ 
. টোরীতিরোধী সংগ্রামের অন্যতম শক্তিশালশ উপাদান এবং ব্যাপক 
গ্রণতাস্তরিক মোর্চার একটি শক্তিশালী দিক হলো! গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য 
ও জীবনের প্রাতিটি ক্ষেত্রে শ্রমজীবী মানুষের গণতান্রক নিয়ন্ত্রণের জন্ত 
সংগ্রাম । ব্যাপক জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থের বিনিময়ে 
, ব্রিটেনে একচেটিয়ার আধিপত্য সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেড়েছে এবং ই ই 
সি-ঘত ব্রিটেন, যোগ দেওয়ায় এই আধিপত্য তীব্রতর হচ্ছে । একচেটিয়া 
আধিপত্য বৃদ্ধ ও প্রসারের ফলে সমাজে বর্তৃহবাদশ বঝেশকও বাড়ছে । 
 একচেটিয়ার জাধিপত্য প্রসারের সাথে সাথে এই সব ঘটনা! 'বিনা 
প্রতিবাদে পার পাচ্ছে না. শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন ও প্রগতিশীল আন্দোলন 
তাদের কাজের পরি বাড়িয়েছে এবং বহু নতুন সংগঠন গড়ে উঠেছে এবং 
আলোচনা ও আন্দোলনে নতুন নতুন লোককে টেনে আনার উত্যোগ্গ নিয়েছে, 
ব্রিটিশ রোড টু সোস্যালিজম-এ বলা হয়েছে, এই আন্দোলনের সমস্ত 


১৯ 


উদ্ভোগকে মুক্ত করে গণতন্ত্রের জন্ত সংগ্রাম । এই সংগ্রাম বাস্তবভাবে 
একচেটিয়া আধিপত্যের বিরুদ্ধে যায়, যদিও এতে ধার! মুক্ত, তারা এটা 
স্বীকার না-ও করতে পারেন ষে, যার জন্য তার! লড়ছেন, দি 
তার শক্ত । 

_. গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম ব্যাপক এবং রর ইউনিয়নাবিরোধা ভি 
বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়ন, মহিলাদের সমানাধিকারের জন্য মহিলা আন্দোলনের 
সংগঠন. পৃথকশকরণের বিরুদ্ধে কালো চামড়ার লোকেদের সংগঠন, চাকার 
ও শিক্ষার সুযোগের দাবিতে ছাত্র-যুবরা, স্টল্যাণ্ড ও ওয়েলস-এর নিজস্ব 
পার্লামেন্টের দাবিতে তাদের জাতীয় আন্দোলন, ব্যাপক গণতান্ত্রিক মোর্চায় 
এরা যুক্ত হ’লে এদের ক্ষমত! হবে প্রবল এবং ব্রিটেনে অগণতান্ত্রিক ও 
কর্তৃত্ববাদী কোৌককে পরান্ত করা যাবে এবং পণগ্ান্ত্রক সি ঘটানো 
যাবে । 

ব্রিটিশ রোড টু সোশ্যালিজম_-এ ডি শ'জগুলোর ব্যাপক এঁক্যের 
যে কথা বলা হয়েছে, তা গণতা ন্ত্রক অধিকার সংরক্ষণও প্রসারের জন্য তথা 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক দাবির জনা সংগ্রামে ব্যাপক মানুষের অংশগ্রহণের 
ভিতিতে ৷ কিন্ত ভার চেয়েও বেশি । আমাদের ধারণা হলো যে এই 
. ব্যাপক মোর্চা সমস্ত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়েই 
হবে এবং তার জন্য সংগ্রামে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করবে, যাতে ব্রিটেনকে 
নতুন পথে নিয়ে যাওয়া ষাঁয়। 
আমি উল্লেখ করেছি যে, এই সব ক্ষেত্রে, কমিউনিস্টরা লেবার পার্টির 

সদস্য, ধর্মবিস্থীসী মানুষ, কালে! চামড়ার লোকেদের সংগঠন, যুব সংগঠন ও 


, ' জাতীয় আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে. সহযোগিতা করছে। এই ধরনের 


গণতান্ত্রিক ও শ্রেণী সংগ্রামে ব্যাপক মোর্চা ইতিমধ্যেই জ্রণাকারে গড়ে উঠেছে, 
যদিও তা কোন সংগঠনের আকার পায় নি। ক্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলদ-এ 
পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠার দাবিতে এক ব্যাপক ভিত্তিক কমিটি গঠিত হয়েছে, 

যাতে কমিউনিস্টরাও অংশ গ্রহণ করেছে । . ই ই সি-তে বুট্টিশের সদফ্যপদের 
বিষয়ে ১৯৭৫ সালের গণভোটের ব্যাপারেও এটা সত্য । বর্ণবৈষম্যবাদ ও, 
ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অনেক সংগঠন হয়েছে, যাতে কাঁমউনিস্টরা 
সক্রিয় সদস্য ৷ 
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দিও কমিউনিস্ট ও অন্যান্য প্রপতশীদ শাঁক্তগুলোর ' মধ্যে সহ- 
_ষাগিতায় কোন মোঁলিক- অসুবিধা নেই, তথাপি লেবার-কমিউনিস্ট সহ- 
যোগিতার ক্ষেত্রে কিছু বাস্তব অসুবিধা আছে, এবং এটা লেবার পার্টির 
নেতৃত্বের দৃিভন্গি ও নীতির ফলে । ১৯৭৮ সালে আমরণ এক আবেদনে 
টৌরী সরকারের ক্ষমতায় আসা বন্ধ করার অন্ত, মুক্ত কার্যক্রমের কথা 
বাঁল। লেবার পার্টির জাতশয়. নেতৃত্ব তার সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে 
নদমক্ষে একটি ঘোষণায় বলেন যে, কমিউনিস্টদের মাথে তাদের কোন সহ- 
যোপিত! নেই । 

অবশ্ত লেবার পার্টি. সচরাচর কোন রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে প্রচার' 
"- ও. অন্যান্য কাজে সহযোগিতা করে ন! ৷ শুধুমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির 
. ক্ষেত্রেই তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি নয়! পরন্ত কমিউনিস্ট পার্টির সাথে কোন 
ধরনের যুক্ত কার্যক্রমের ব্যাপারে লেবার পার্টির নেতৃত্বের এই ধরনের 
' শত্রুতা মূলক দৃষ্টিভঙ্গি ব্রিটেনে রাজনৈতিক প্রচারের ক্ষেত্রে একটি বাস্তব সমস্যা 
কিন্তু'লেবার পার্টি ও কমিউনিষ্ট পার্টির, সদস্তদের মধ্যে সংগ্রামে সক্রিয় সহ- 
যোগিতা বিশেষ প্রয়োজন । 

ব্রিটেনের জন্গপের সমস্যাদি নিয়ে বহ্থবিধ কার্যকলাপে কমিউনিস্ট পার্ট 
ও লেবার পার্টির সদস্যরা একযোগে কাজ করতে পারে এবং করে । শিল্পের 
+ শ্রমিকদের ও রাজনীতি নির্বিচারে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের এই ধরনের 
. সহযোগিতার ফলে ১৯৭৮ সালের শরংকালে লেবার সরকারের যামাজিক 
চুক্তির নীতি পরাস্ত হয় । 

শুধুমাত্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্নেই নয়. আন্তর্জাতিক প্রস্নেও লেবার 
পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টি সদস্কদের মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতা রয়েছে। 
শাস্তি ও নিরস্ত্রকরপের জন্য সংগ্রামকে শক্তিশালশ করা দক্ষিণ আক্রিকায় 
বর্ণবৈষম্যবাদ ও 'আযাপারপাইডের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমর্থন বাড়ানো, দুনিয়া 
ছুড়ে জাতীয় মুক্তির শক্তিগুলোর বিজয়ের ক্ষেত্রেও এটাকে প্রসারিত করতে 
হবে । 

আমি বলতে পারি যে, বৃটেনের অবস্থা পাঁরবর্তনের জন্য লেবার পার্টি 
ও কমিউনিস্ট, পার্টি সদস্যদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সহযোগ্িতাই বর্তমান 
পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য । ব্যাপক বাম এঁক্যের প্রয়োজন আরও 'পরিষ্কার 


ট%০৭০৫ . রর 


শান্তি-২ 


হয়, যদি আমরা টোরণ সরকারের পরাজয় সুনিশ্চিত করতে পারি, তবে 
ব্রিটেনে এক নতুন ধরনের সরকার হবে, একটি লেবার সরকার, যে সরকার 
লেবার আন্দোলনের বামপন্থী নীতিগুলো কার্যকর করবে । 

বামপন্থীদের এঁক্য এবং শ্রমিকশ্রেণী ও লেবার আন্দোলনের ব্যাপক 
এঁক্য শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেপীর আন্দোলনের স্বার্থেই নয়, পরস্ত ব্রিটেনকে 
পুঁজবাদখ সংকট থেকে মুক্ত করতে ও মৌলিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের 
জন্য বৈপ্লাবক প্রক্রিয়ায় ব্রিটেনকে নিয়ে যেতেও তা প্রয়োজন ! 

লণ্ডন: নভেম্বর, ১৯৭৯ । | 
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নতুন আ্ভিজ্ঞতা 


কমিউনিস্ট পাটির কর্মপন্ধতি নিয়ে ভিউ এম আর এ বছর 
ভথ্যাবলশ পরিবেশন করবে ! পার্টির দৈনদ্দিন কাজের ' 
মধ্যে দিয়ে যে অভিজ্ঞতা গড়ে উঠেছে, সাক্ষাৎকার, 
দলিলের অংশ বিশেষ, সংবাদ, পাঠকদের চিঠি এবং 
সংক্ষিপ্ত বিবরণণীর মাধ্যমে সেগুলো প্রকাশ করা হবে । 


আমাদের সাক্ষাৎকার - 


মুন নীতি 
| আন্তোনিন আন্বাতজেলোস 
গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরো সদস্য । 


প্রশ্ন গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্্রীয় কমিটির সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ 
বৈঠকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করা হয়েছে, গ্রীসের পররাষ্র ও ' 
স্বরাষ্্ নীতির নানান সময্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং পার্টির ইতি- 
কর্তব্য নির্ধারণ করা হয়েছে । কেন্দ্রীয় কমিটির. বৈঠকের পর পার্টির 
অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নশীতির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করার বিষয়টি ব্যাখ্যা 
করবেন কি? কাঁ কা আদর্শের ওপর ভিত্তি করে এ নীতি প্রণীত 
হয়েছে সে সম্পর্কে কিছু বলবেন কি ? | 
. উত্তরঃ গ্রপসে পাঁচ বছরেরও আগে সামরিক ফ্যাসিবাদগী একনায়ক- 
তন্ত্রের অবসান ঘটেছে । এই বছরগুলোতে দক্ষিণপন্থণ সরকারের অধশনে 
(এই সব সরকারের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে কৃচ্ছ,সাধনা ও কর্তৃত্ববাদ) 
শৃত্মলাপূর্ণ' বুর্জোয়া গণতন্ত্রে কাজ করার মধ্যে দিয়ে আমাদের পার্টি নানান 
বাধা-বিপত্তি থাকা সত্বেও সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি ঘটাতে 
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পেরেছে । এর জন্যে পার্টি সদফদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ এবং জনগণের 
সঙ্গে দৃঢ় ও ঘনিষ্ঠ যোগাধোগই ধন্তবাদের যোগ্য । এর ফলে গ্রীসের 
কমিউনিস্ট পার্টি (সি পি ভি) একটি প্রধান জাতীয় রাজনৈতিক শক্তিতে 
পরিণত হয়েছে এবং শ্রেণী শক্ত ও অন্থান্ত গণতা ভ্তরিক শক্তির নেতারাও এই 
. সত্যকে স্বীকার করে । ছোট বা বড় যে কোন রাজনৈতিক সমস্যাই হোক না 
কেন সকলেই চায় আমরা সেই সমস্যা সমাধানে অথবা প্রয়োজনণয্ ফল 
ফলাতে পারে এমন পথের নিশান) দিতে সত্র উদ্যোগ নেই । 


" ভ্বরাষ্র নীতির ক্ষেত্রে সি পি জি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে 
এবং গ্রীক বৈপ্লবিক আন্দোলন কোন পথে যাবে তা” নির্ধারপকারণী বিষয়গত 
ও" বিষয়শগত শর্তাবলণ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে তার দশম কংগ্রেসে (১৯৭৮ 
সালের মে মাসে অনৃষ্ঠিত) এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য উচ্চ পর্যায়ের কমিটি 
বৈঠকে নিজের রণনগাঁত ও কৌশল ঠিক করেছে। পার্টির রপনশীত্ির লক্ষ্য 
হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়া পুঁজি-বিরোধী গণভান্ত্রক শক্িসমূহের জয় 
সুনিশ্চিত করা, জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কর! এবং সমাজভন্ত্রের পথ থুলে, 
দেওয়া । 

বর্তমানে আমাদের পার্টি দেশের গণতান্ত্িক শক্তিসমূহের মধ্যে সহযোগিতা 

গড়ে তোলার কাজ চালাচ্ছে । এই গণতান্্ক শক্তির লক্ষ্য হ’ল: 
দক্ষিণপন্থ শক্তিকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দিয়ে ক্ষমতা দখল করা এবং অবিক্ষ্থে 
কয়েকটি গণতান্ত্রিক কাজ করা ৷ সাম্বাজবাদ-বিরোধণ, একচেটিয়া! পৃঁজি- 
বিরোধশ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শক্তিমমূহ এীক্যবদ্ধ করার জন্যে পার্টি নিরস্তর 
প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে । এই কাঁঞ্জ সম্পন্ন করতে আমরা বামপন্থী শভি- 
সমূহেরও ( যা!’ এখনও ছোট, ছাড় ছাড়া, কেউ কেউ রাজনীতি সম্পর্কে 
বীতশ্রদ্ধ অথবা সাময়িকভাবে বিভিন্ন গণতান্ত্রক সংগঠনে আত্ময়-প্রাপ্ত) এক্য 
চাই৷ 

আমরা মনে কাঁর বৈদেশিক নির্ভরতার এই অক্ষম নতি ফা” গ্রীসকে 
কানা গাঁলভে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তা’ থেকে দেশকে মুক্ত করতে একটি 
শত্তিশালশ সঠিক: গাঁতমুখ সম্পন্ন গণ-কমিউনিস্ট পার্টি (হা? দেশের সমস্ত 
প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক শক্তির কেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে) একান্ত 
প্রয়োজন । কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া অপর কোন শক্তি দেশকে তার এই 
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বিপজ্জনক পরিণতির হাত থেকে রক্ষ: করতে পারবে না। জাতির 
বিবর্তনের পথে যে সব আশু এবং দশর্ধমেয়াদী সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তা’ 
' থেকে দেশকে উদ্ধার করার জন্যে আমর] এই ধরনের একটি কমিউনিস্ট পার্টি 
গড়ে তোলা, এবং সমস্ত বামপন্থণ, গণতা স্িক. একচেটিয়া পুঁজি-বিরোধাী শক্তি- 
_ সমূহের এঁক্য গঠনের অক্লান্ত চেষ্টা চালাচ্ছি ! 

এ কথা বলাবাহুল্য যে দেশের বাইরে সঠিক নতি অনুসরণ না করলে গ্রীসের 
কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে দেশের ভিতরে সঠিক নীতি 'অনুসরণ করা সম্ভব নয় । 

এট! বললে বেশি বলা হবে ন! যে সি প্রি জি-র ইতিহাসই হল প্রলেতারণয় 
আন্তর্জাতিকতাবাদের ইতিহাস ৷ সে কখনই প্রলেতারায় আত্তর্জাতিকতাবাদের 
নীতি থেকে বিচ্যুত হয় নি। আমাদেত্র পার্টির তত্ব ও কর্মের ক্ষেত্রে 
প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের নতি অভ্বনশয় । পার্টির দশম কংগ্রেসের 
রাজনৈতিক প্রস্তাবে বল! হয়েছে, “জাতির আশু সমস্যাবজশী সমাধানের 


পু সংগ্রামের সঙ্গে অন্যান্য দেশের জনগণের সংগ্রাম আগের চেয়ে অনেক বেশি 


সম্পর্ক যুক্ত; বিশেষ করে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট এবং 'শমকশ্রেণণীর 
আন্দোলনের গতির সঙ্গে এবং সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলশীর সঙ্গে 
এই সংগ্রাম নিবিড় সম্পর্ক মুক্ত 1” সি প ভি-র সমগ্র নীতির এটাই মুল 
কথা ৷ যে এতিহাসিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে গ্রীস. এগিয়ে চলেছে তা” এই 
সত্যকে আরে! ভাস্বর করে তুলেছে এবং জনগণের কাছে ভার যাথাথ্য আরে! 
বেশি করে বোধগম্য হয়ে উঠেছে । আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় অভিশাপ 
হ'ল বৈদেশিক নির্ভরতা £ অর্থনৈতিক এবং ব্বাজনৈতিক উভয়তই এই নির্ভরতা । 
স্বাধীন রাষ্ট্র ব্যবস্থার ১৫০ বছরের হীতহাসে গ্রীস বার বার কারোর না 
কারোর অভিভাবকত্থে থেকেছে, নানান অজুহাতে এদেশে সামরিক হস্তক্ষেপ 
ঘটেছে, বিদেশী পুঁজি অবাধে ৃঠন চালিয়েছে এবং আমাদের যুগ্ে 
খোলাখুঁলিভাবে সাম্বাজ্যবাদশ হস্তক্ষেপ সুটেছে, যার ফলে বিপুল পরিমাণ 
প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতি হয়েছে । অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সামরিক 
“ক্ষেত্রে বৈদেশিক নির্ভরতার অবসান ঘটানোর সংগ্রামে আমাদের জনগণ 
বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং সমন্ত প্রগতিশশল শক্তির কাছ থেকে 
বরাবর সংহতি পেয়ে আসছে এবং তাদের তাছ থেকে অমূল্য সাচায) পেয়ে 
আসছে । পর্ধহারা আন্দোলনের ক্ষেত্রে মৌলিক নীতি হিসাবে সংহতি যে 
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এক অপারহার্য নীতি গ্রখসের কমিউনিস্ট তাদের অভিজ্ঞতা দিয়েই এই 
মার্কসীয় তত্বের সত্য উপলব্ধি করেছে । 

আমাদের পার্টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এই বিপ্বন্থল ৬০ বছরের 
"ইতিহাসে আমরা বারবার আত্তর্জীভিক বৈপ্লবিক আন্দোলনের সংহতি 
পেয়েছি এবং আমরাও পান্টা সংহতি জানিয়েছি । অবশ্য ইতিহাসের 
তিক্ত শিক্ষা অথবা বৈদেশিক নির্ভরতার বিধ্বংসী ফলাফল-- এর কোনটাই 
শ্রমকশ্রেণীর একটা. পার্টির পক্ষে বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে তার 
সঠিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে অথবা বিশ্বব্যাপী শ্রেণী সংগ্রামে তার সঠিক ভূমিক! 
' পালনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয় ৷ 

প্রগতিশল ও সমান্গতান্ত্রক শক্তির চূড়ান্ত {বিজয় সম্পর্কে কমিউনিস্টদের 
বিশ্বাস নিশ্চিতভাবেই কোন কাল্পনিক চিন্তা নয় । কমিউনিস্টরা ইচ্ছাচারণ 
নগ্ন যেমন কোথাও কোথাও তাদের দেখানো হয়েছে । বৈজ্ঞানিক সমাজ- 
তন্ত্রের দর্শনের দ্বারা সমৃদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেপশর বৈপ্লবিক 
আন্দোলনের ১৩০ বছরের ইতিহাসের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বস্তুনিষ্ঠ সত্য সম্পর্কিত 
জ্ঞানের ওপর ভিতি করে তানের এই বিশ্বাস গড়ে উঠেছে ৷ পূর্বের যে কোন 
সময়ের তুলনায় বর্তমানে সামাজিক শক্তিসমূহের বিন্যাস অনেক বেশি 
নির্দিষ্ট গতিতে এগোচ্ছে । সুতরাং ছুটি বিশ্ব-ব্যবস্থা। থেকে ‘সম দুরতে' থাক 
বর্তমানে চিন্তার বাইরে । আমর! আমাদের পথ ডিক নিয়েছি । 

আমাদের সময়ের প্রগতিশশল শক্তিসমূহের একটি সুবিদিত সাফল্য হচ্ছে 
মানবজাতির পক্ষে অবর্ণনীয় এবং মারাত্মক ফলাফলবাহী পরমাণু সংঘর্ষের 
আশঙ্কা তারা রোধ করতে পেরেছে । বশ্থের প্রগতিশশল শক্তির, বিশেষ 
করে দোভিষেত ইউনিয়নের ক্ষমতা এবং ভার সঠিক ও মানব কল্যাণ- 
মুখী ব্যবহারের জনোই এটা সম্ভব হয়েছে অবশ্ত এ কথা ঠিক যে 
সাম্রাজ্যবাদ ভার অস্ত্র সংবরণ করে নি । প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদের কন্জা 
থেকে যতই বেশি বেশি করে দেশ ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে ভতই সে হিংস্র 
" হয়ে উঠছে । আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলনের দলিল এ কথাই লেখা 
আছে । একমাত্র জনগণের নিরলদ সতর্কতা এবং সেই বিরাট আশশর্ধাদ অর্থাৎ 
শান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান রক্ষা করার জন্যে জনগণের প্রতিনিয়ত সমাবেশই 
এই জাতির বিপর্যয়ের হাত থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করতে পারে । 


~ 
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এই কারণেই সাম্রাজ্যবাদশ আগ্রাসন প্রতিহত করতে প্রগতির শতক্তি- 
সমৃহকে এগিয়ে আসতে হবে । সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বে যে স্থান দখল 
করে আছে তার জোরেই সে বিশ্ব-প্রগ্নতের মধ্যমণি এবং এব্যাপারে গুরুত্ব 
দেওয়া আমরা -খুবই প্রয়োছন বলে মনে করি ৷ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক 
দেশের সঙ্গে একযোগে সোভিয়েত ইউনিয়ন. শাস্তি এবং (জাতগয় স্বাধীনতা 
ও সমাজ প্রগ্নতের জন্যে সংগ্রামরত) জনগণের অধিকার রক্ষার মহান কর্তব্য 
পাঁলন করছে। এই কারণেই সোভিয়েত বিরোধিতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং 
সমাঞ্জতান্ক দেশগুলোর ওপর ' আক্রমণকারণ বুর্জোয়া আদর্শ ও নীতি 
প্রতিরোধের সংগ্রাম-এই দুই সংগ্রামই এক ও অভিন্ন । সমাজতন্ত্রের 
সাফল্য সম্বন্ধে জনগণকে অবহিত করতে, শ্রমিকশ্রেণী তথা অন্যান্য শ্রমজীবী 
মানুষের মন যাতে বিষিয়ে তুলতে না পারে তার জন্যে, আমাদের 
আন্দোলনের বাস্তব-সম্ভাবন!. যাতে তার! গ্রহণ করে তার জন্যে, শ্রমজীবী 
মানুষের-বিদ্রান্তি কাটিয়ে তুলতে এবং বুজোয়ার! যাতে তাদের মধ্যে অনশহা 
এবং ওদাসধন্য দৃষ্টি করতে" ন! পারে সেই উদ্দেশ্টে আমরা এই সংগ্রাম 
চালিয়ে যাচ্ছি। 
পিশ্ব-সম্পর্ক'আজ স্পষ্টতই অনেক বেশি জটিল এবং বস্তুনিষ্ঠ সত্য নির্ধারণ 
করতে গভশর' বিশ্লেষণ প্রয়োজন ৷ অবস্থ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দর্শন 
দ্বারা স্বীকৃত বহু সুস্পষ্ট নীতি আছে যা’ সার! পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কামউনিস্ট- 
দের: নির্ভরযোগ্য পথ-প্রদর্মক হিসাবে কাজ করছে । আমরা জানি নিজেদের 
মধ্যে প্রচণ্ড খেয়োখেকি থাকা সত্বেও, সমাজতান্ত্রিক শিবিরভুক্ত দেশগুলোকে 
. প্রতিরোধ করার প্রশ্ন দেখা দিলে, বিশ্ব-বৈল্পবিক আন্দোলন অথবা জাতী 
মুক্তি আন্দোলন প্রতিহত করার প্রশ্ন দেখা দিলে সাম্রাজ্যবাদীর1 সব সময়ই 
' একযোগে দাড়াতে চেষ্টা করে । প্রশ্গতির শত্রুরা" যখন ইতিহাসের চাকা 
পেছন দিকে ঘোরাতে. নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ায় আসার চেষ্টা করছে 
সেই সময়ে সমাজ প্রগ্নতি এবং মোঁলিক পরিবর্তনের জন্যে মানবজাতির 
বিশাল সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারশ কমিউানস্টদের স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের 
পারস্পরিক সংহতি ও. সংগ্রামণ, এক্য শক্তিশালী: কর! উচিত এবং এই 
' এক্য ও সংহতিকে বর্তমান সংগ্রামের চাহিদা মেটানোর উপযোগ্গী করে 
তোল! উচিত । 
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এই কর্তব্য পালনের জন্যে সি“ জি তার সাধ্যমত সুনির্দিষ্ট কাজ করে 
চলেছে । ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টগুলোর মধ্যে ছিপাক্ষিক, বনুপাক্ষিক এবং 
আঞ্চীলফ সম্মেলন বর্তমানে প্রায়শই ঘটছে । আমাদের পার্ট এইসব 
সম্মেগনে অংশ শ্রহণ করে থাকে এবং এইসব সম্মেলনের চূড়ান্ত দলিল 
তৈরির কাজে ভার অবদান রয়েছে৷ প্রলেতারশয় আন্তর্জাতিকতাবাদের . 
অপারবর্তনপয় নাতি, সমান মর্যাদা, একে অপরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ ন! করা, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং ভ্রাতৃপ্রাভম পার্টি ও শান্তি, 
গণতন্ত্র, প্রত এবং সঘাজতস্ত্রের জন্যে সংগ্রামরত জনগণের প্রতে সংগ্রামী 
বৈপ্লাবিক সংহতি জ্ঞাপন, ইত্যাদি নীতির ওপর ভিত্তি করে আমাদের পার্টি 
পৃথিবীর অপরাপর ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখছে । 

গ্রীসের কমিউানস্টরা মনে করে মার্কনবাদ-জোনিনবাদ এবং প্রলেতারণয় 
আত্তর্জাতিকতা দের প্রতি আস্থাশশল প্রতিটি বিপ্লবী দলই নিজ দেশের - 
বিশেষ জাতীয় পরিস্তিতে অনুযায়ী নিজের পথ ঠিক করবে । তবে আমর! 
বিশ্বাস করি যে ভ্রাতৃপ্রাভম পার্টিগুলোর মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়, দর্শন- 
পঠন এবং বর্তমানের মার্কসীয় কেন্দ্রগুলোর তাত্বিক গবেষণার ফলে লব্ষ- 
তথ্যাবলপ পঠন ইত্যাঁি একটি পার্টির পক্ষে মার্কসীয্-লেনিনণয় তত্বের সঠিক 
রপনাতি ও কোঁশলশত প্রয়োগের পূর্বশর্ত ৷ 

এই বিনিময় একান্তই প্রয়োজনীয় এবং প্রলেতারণয় আন্তর্জাতিকতাবাদের 
নীতির . সঙ্গে এর কোন বিরোধ নেই । আমর! গ্রীক কামিউনিস্টর! 
আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভিজ্ঞতা 
থেকে শিক্ষা লাভ করি । তবে বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্ুর্পীতিক সমফ্যার 
ক্ষেত্রে আমর! বরাবরই আমাদের অবস্থান নিজেরাই ঠিক করে থাকি এবং এর 
সমন্ত দায়দায়িত্ব বহন করে থাকি । 

আমরা যে সঠিক পথেই 'চলেছি আমাদের পার্টির ওপর জনগণের 
ক্রমবর্ধমান 'আম্বীই তার সবোঁৎকৃষ্ট প্রমাণ । আমর! এই পথেই একনিষ্ঠ 
থাকব কেননা আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের দেশ ও জনগণের জাতীয় 
স্বার্থের পক্ষে বস্তানষ্ভাবে যা-প্রয়োজন আমাদের এই. পথে শুধুমাত্র সেই 
প্রয়োজনই যে মিটবে তা নয়, সমাজতন্ত্রের পথে মানবজাতির অগ্রগতির পক্ষেও 
এই পথেই সর্বোৎকৃষ্ট উপকার করা যাবে । 


২৮ 


অজিত আস্থা 
রঙ্গার ভ্যাফলন 
_ সুইস লেবার পার্টির পলিটিক্যাল ব্যুরো সদস্য 


প্রশ্ন ১৯৭৯ সাল আপনাদের পক্ষে উল্লেখযোগ্য । জেনেভার মত 
একটা বৃহৎ শহর এবং গুরুত্বপূর্ণ আত্তর্জাতিক কেন্দ্রে এই প্রথম একজন 

কমিউনিস্ট মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন । এ বিষয়ে আপনার মূল্যায়ন কী? 
| উত্তর : প্রথমত আম এটাকে সুইস লেবার পার্টির ওপর জেনেভার 
জনগণের আস্থার অন্যতম নিদর্শন বলে মনে করি । ১৯৭০ সালের 
উপনির্বাচনে প্রথম একজন কমিউনিস্ট পৌর-পদে নির্বাচিত হন ৷ এই নির্বাচনে 
কমিউনিষ্ট প্রার্থী দক্ষিণপন্থদের সম্মিলিত প্রার্থীকে পরাজিত করেন। কিন্ত 
অতীতে, এপ্হির বিরোধিতা করে, সর্বনিম্ন ছোট পেয়েছে এমন একজন 
ব্যক্তিকে মেয়র পদে নির্বাচিত করা হয়েছিল । পোঁর কাউনাঁসলরদের 
কমিউনিস্ট-বিরোধী গাটছড়ার জন্যেই এটা সম্ভব হয়েছিল । জনগণ প্রায় 
একবাক্যে এর নিন্দা করেছে এবং পরবর্তী নির্বাচনগুলোতে তাদের রায় 
দেবার সময় উন্টোপান্ট! কিছু করার অবকাশ রাখে নি! 

প্রধানত পার্টর সঠিক' নীতি, বিশেষ করে বামপন্থী এঁক্য এবং 
অমজ্জীবশ মানুষের স্বার্থ সুরক্ষিত করার প্রশ্নে পার্টির সঠিক নশত্ির ফলেই 
একজন কমিউনিস্ট মেয়র পদে নির্বাচিত হতে পেরেছেন বলে bl 
করি । 

ভারা প 
এই জয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকেই আমর! দেশের বৃহত্তম 
- আমিক সংস্থা সুইস ট্রেড ইউনিরন ফেডারেশনের সদস্য, সোশ্যালিস্ট ' শ্রমিক, 
খৃষ্টান শ্রমিক এবং কোন পক্ষভুক্ত নয় এমন ব্যক্তিদের সঙ্গে একত্রে এই 
"কার্যক্রম চালিয়ে আসছি । আমরা বরাবরই একথা বলে আসছি যে 
কমিউনিস্ট, সোশ্তালস্ট এবং ক্যাথলিক শ্রমিকদের একত্রে ফাাকটিতে 
বিক্ষোভ প্রদর্শন কর! উচিত এবং একযোগে প্রচারে নামা উচিত | শ্রামক- 
শ্রেণীর স্বার্থ সুরক্ষিত করা, আরো! উন্নত জীবন, সুইঞ্রারল্যাগু এবং অন্তান্ত 


দেশে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা দুরক্ষিত করার দাবিতে, রাজনৈতিক বন্দীদের 
মুক্তির দাবি জানিয়ে, একনায়কতান্ত্রিক সরকার এবং ওঁপনিবেশিক যুদ্ধের 
_ প্রতিবাদ করে, জাতিগুলোর মধ্যে সহযোগিতা এবং শান্তিপূর্ণ সহ্বস্থান ও 
সার্বিক শাস্তির সপক্ষে আমর! ইন্তেতার বিলি করেছিলাম এবং পোস্টার 
দিয়েছিলাম । এই যুক্ত সংগ্রাম সব সময়ই আশানুরূপ ফল ফলায় না, অথবা 
সর্ব ক্ষেত্রেই এটা সউক সমাদর পায় ন! কিন্ত তথাপি এই সব কাজের মধ্যে 
"দিয়ে প্রগতিশশল মনোভাব এবং এক্যের আকাক্কা বৃদ্ধি পায় । 

প্রশ্ন :_ আমরা জানি আপনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এ সংগ্রামে বিশাল 
অবদান রচনা করেছিলেন, আপনার নিজের সম্বন্ধে এবং আপনার কাজ 
সম্বন্ধে আমাদের পাঠকদের কিছু পরিমাণে অবগত করাবেন কি? 

উত্তর £ ৯৮ বছর বয়সেই আমি প্রথম বেকারির ভ্বাল! অনুভব করি । এটা 
ছিল ১৯৩০-র দশকের সংকট কাল ৷ বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে জড়াই করছে 
এমন শ্রমিকদের ছাটাই করার জন্যে মালিকরা ধর্মঘট চলাকালে. কম পয়সার 
বিনিময়ে অল্প বয়দা অনভিজ্ঞ তরুণদের ভাড়া করেছিল । বেকারদের এই 
শোষণ আমার রক্তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল । 

এই সময়েই আমি সোশ্যালিস্টদের যব সংগঠনে যোগ দেই এবং পরবর্তী- 
কালে সোশ্তালিস্ট পার্টির সবচেয়ে প্রগতিশীল অংশ “ফ্রেঞ্চে যোগ দেই ৷ যুদ্ধ 
শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত বামপন্থী সংগঠন নিষিদ্ধ করে নেওয়ায় আমি 
আত্মগোপন করুতে বাধ্য হই এবং এই গুপ্ত অংস্থাতেই ১৯৪৩ সালে ওয়ার্কার্স 
( যা” কিন একবছর পরেই সুইস লেবার পার্টিতে পারণত হয় ) পার্টি প্রতিষ্ঠার 
কাজে অংশ গ্রহণ করেছিলাম ৷ ৃ 

আমাদের গণতন্ত্রের পক্ষে সেই ভয়াবহ সময়ে পুলিস বছ পার্টি সদস্যকে 
হয়রানি ঝরে এবং অনেককে জেলে পোরে । বেআইনী কাগজ প্রকাশের 
অভিযোগে এবং রাজনৈতিক উদ্বান্তদের সণমান্ত পেরিয়ে যেতে সাহাষ্য/ করার 
অভিযোগে আমাকে দ্বার জেলে পোরা হয় 

মুদ্ধোত্তর পরিস্থিভিতে নয়া-অবস্থায় সুইস লেবার পার্টি তার অধিকার 
পুনরায় অর্জন করে এবং -গুপ অবস্থা কাটিয়ে উঠে আইনভাবে তার সংগ্রাম 
চালাতে থাকে ৷ জেনেভায় অনেকে আমাদের পার্টিকে ইতিমধোই বিশ্বাস 
করেছিল এবং তার প্রার্থীদের সমর্থন জানিয়েছিল । বর্তমানে জেনেভা 


0 


ক্যানটনের ৯৮ শতাংশ নির্বাচক এবং জেনেভা শহরের ২০-২২ শতাংশ 
নির্বাচক এস পি এলের পক্ষে ভোট দেয় । বামপন্থী প্রার্থীরা মোট ৪৫ শতাংশ 
ভোট পেয়ে থাকে ৷ 

সারা জীবন আমি কমিউনিস্টের মত আচরণ করেছি । বলেই হবে 
জীবন আমাকে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়েছে । শ্রমিকদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠার 
বিষয়টি এ প্রসঙ্গে ধন্যবাদার্হ । শ্রমিকদের সৃবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে আমার 
জ্ঞান ভালোই বলে আমি মনে করি । এই কারণেই আমার এবং আমার 
সহকর্মীদের পক্ষে শ্রমিকদের স্বার্থ আরো ভালোভাবে রক্ষা কর! সম্ভব 
হয়েছে ৷ আমি মনে করি সেই কারণেই ভার! আমাদের বিশ্বাস করে । 

অবশ্য একজন মেয়র নিজে খুব কমই করতে পারেন । কিন্ত সমস্ত বৃহৎ 
সমস্যার ক্ষেত্রে তিনি খোলামেলা দৃষ্টিভঙ্গি নিতে পারেন এবং সেটা নেওয়াই 
ভার উচিত । তিনি জনগণকে বোঝাতে পারেন শান্ত যা কিন! সমস্ত জাত্তির 
পক্ষেই একান্ত কাম্য এবং যা’ ছাড়া কোন প্রগতিই ঘটতে পারে না, প্রতিটি 
নাগরিকের প্রচেষ্টা ও অবদানেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে । 

বিধি অনুযায়ী পৌর বিষয় পরিচালন সম্পর্কিত সাধারণ সিদ্ধান্ত পুর্ণাঙ্গ 
বৈঠকে নেওয়া হুয় । এই বৈঠকগুলোতেই বামপন্থীরা শুধুমাত্র নিজ গোষ্ঠীর 
(৮০ জনের মধ্যে ৩৩ জন ) সমর্থন নিয়ে নয়, সমগ্র দেশবাসশর সমর্থন নিজে 
তাদের প্রস্তাবের সপক্ষে অন্যদের অনুমোদন চায় অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণে উল্লেখ- 
যোগ্য পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করে! এই কারণেই জেনেভার একজন 
বাবসায়পকে মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছে যে দক্ষিণপস্থীদের নেতৃত্বে থাকা 
সত্বেও জেনেভা পৌরসভায় বামপন্থী নীতি অনুসৃত হচ্ছে । সাধারণভাবে 
বলতে গেলে একথা ঠিকই । বিগত ছ-মাসে আমর! এ ব্যাপারে কিছু 
সাফল্য অর্জন করেছি এবং নতুন বছরের জন্যে আমরণ বৃহত্তর কর্তব্য নির্ধারণ 
করেছি। | ৰ 


৩১ 


ইন্দোনেশিয়া 
মিথ্যাবাদীদের জবাব 


ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রশয় কমিটি ‘৩০ সেপ্টেম্বর 
আন্দোলন’ এই নামে প্রকাশিত একটি স্মেতপত্র সম্পর্কে বিবৃতি দিয়েছে । 
এই বিস্বাততে বল? হয়েছে ইন্দোনেশিয়ার প্রাতক্রিয়াশশল সাসরিক সরকার 
কমিউনিস্ট পার্টর বিরুদ্ধে নতুন করে অভিযান শুরু করার উদ্দগ্তেই এই 
শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছে । বিবৃতিভে সাখরিক বিভাগের গোপন গোয়েন্দা 
সংস্থার চরিত্র উদঘাটন করে বল! হয়েছে এই সংস্থা প্রকৃত ঘটনার বিকৃতি 
ঘটিয়েছে । 

“মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বৈপ্লবিক আদর্শ এবং প্রলেতারায় আন্তর্জাতি- 
কভাবাদের ভয়ে দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ইন্দোনেশিয়ার কামিউনিস্ট 
পার্টির নামে কলঙ্ক লেপনের রাস্তা নিয়েছে। মূর্খরা ভাবছে কুংসা করে 
ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে”_ 
দলিলে বলা হয়েছে । পার্টির দলিলে আরে! বল! হয়েছে, *প্রতিক্রিয়াশশলের! 
বলে কমিউনিস্টরা হিংসার পূজারী । আসল কথা হ'ল আমরা বখনই 
হিংসার পথকেই, যে পথ সাধারণ মানুষের দ্বংখঘূর্দশ। ও রক্তপাতের 
আশঙ্কায় পরিপূর্ণ, চূড়ান্ত করে দেখাই নি। সৈনাধ্যক্ষদের এই ‘নয়া-চক্র’ 
স্থিতিশীলতার অজুহাতে অস্ত্রের নীতি প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এইভাবে 
ইন্দোনেশিয়ার শ্রমজীবী জনগণকে শান্তিপূর্ণ পথে তাদের দাবি-দাওয়ার 
মীমাংসার সম্ভাবনা বিলুপ্ত করা হয়েছে ।” 

বিবৃতিতে বল! হয়েছে ১৯৬৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি 
(দি পি আই ), দেশের অন্যান্ত প্রগ্গাতিশীল ও সমগ্র জনসাধারণ দক্ষিপপন্থী 
সেনাপতিদের এক জঘন্য ষড়যন্ত্র ও প্ররোচনার শিকার হয়েছিল । ইন্দোঁ 
নেশিয়ার বিপ্রব বছ বছর পিছিয়ে যাস এবং ইন্দোনেশিয়ার জনগণ ও তাদের 


৩২ 


রাজনৈতিক নেতৃত্__কিউনিস্ট আন্দোলন--এই সম্প্র প্রতি-বিপ্রবী বঞ্ার 
মধ্যে পড়ে প্রচণ্ড পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশের বৃযুরৌক্রাটিক বুর্জোয়া 
এবং সাম্রাজ্যবাদ ঘে”ষা অন্যান্য শোষকত্রেণণ ( ইন্দোনেশিয়ার বিপ্লব এবং 
ধ্নতন্ত্র-বিরোধী স্তরে ইন্দোনেশিয়ার উন্নয়নে যার! মরণ ভয়ে ভৌত ) তাদের 

শ্ৰেণী হিংসা চরিতার্থ করার জন্মই এই ঘৃণ্য" ষড়যন্ত্র এবং পরবর্তীকালে 
বিভীষিকার রাজত চালিয়েছিল । 

দিলে বলা হয়েছে দি পি আই একমাত্র রাজনৈতিক দল যে. সততা এবং 
দৃঢ়তার সঙ্গে সমগ্র জনগণের কাছে গণতান্ত্রিক শক্তিসমুহের ভুলগুলো খোলা- 
খুলিভাবে তুলে ধরেছে । গণতাস্ত্রক শক্তির এই ভুলের জন্যেই বৈপ্লাবক 
. আন্দোলন দুর্বল হয়েছে এবং প্রতিক্রিয়ার জয়ের পথ প্রশস্ত হয়েছে ৷ কয়েকজন 
দি পি আই নেতার ওপর চাপিয়ে দেওয়া পিকিংয়ের প্রতিবিপ্লবী তত্ব ও 
প্রয়োগ হিসেবে মাওবাদ প্রতিক্রিয়ার প্রত্যক্ষ সহযোগণী ৷. . : 

বিবৃতিতে জোর দিয়ে বল! হয়েছে, “কিন্তু আমরা! সম পরিমাণ দৃঢ়তা 
' নিয়ে বলতে চাই ইন্দোনেশিয়ার মানুষের স্বার্থসমৃহ সুরক্ষিত করার্‌ নির্দিষ্ট 
সংগ্রাম সি পি আই আগেও সংগঠিত করেছে এবং ভ'বশ্যতেও করে যাবে ।* 
কমিউনিস্টদের লক্ষ্য এবং স্লোগান ইতিমধ্যেই ক্রমবর্ধমান জনগণের সমর্থন 
পাচ্ছে। সি পি আই শাসক চক্রের নীতির যথার্থ চরিত্র জনসাধারণের কাছে 
প্রকাশ করা এবং এই মারাত্মক ক্ষতিকর নীতির বিকল্প হিসাবে একটি 
ৰাস্তবানুগ এবং জনগণের স্বার্থবাহী নশীতি হাতির করাটা তার কর্তব্য বলে 
বিশ্বাস করে । 

দলিলে বলা হয়েছে, “কাউনি পার্টি দেশের সম দেশপ্রেমিক পিকে 
গ্রপতাস্ত্রিক দািসমূহের সমর্থনে জাতীয় ভিত্তিতে একটি মঞ্চে গক্যবদ্ধ হওয়ার 
পুনরাবেদন জানাচ্ছে । দেশের অধিকাংশ মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির জন্তে 
অবিলম্বে গণতান্িক এবং সামাজিক সংস্কার সাধন এবং প্রকৃত অর্ধে স্বাধীন ও 
ও সাজাজ্যাবাদ-িরোধণ সাক্ষর নাতির, মধ্যে দিয়েই আমাদের, দেশের ' 


‘মুক্তি সম্ভব ।* 


t 


পঢ় গান 


কা্মিউনিস্টদেৱ উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন 
আইন গৃহীত . 


পতুগীজজ কমিউনিস্ট পার্টির সংসদীয় গোষ্ঠী প্রজাতক্ত্রের আইন সভায় 
মালিকদের স্বৈরাচারী কাজকর্মের বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এবং. ট্রেড 
ইউনিয়ন কমিশনগুচলার নেতাদের রক্ষা করার জ্রন্যে একটি বিল আনে । 
এই ধরনের একটি আইন প্রয়োজন, কেননা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বছ 
সংস্থায় মালিক এবং কর্তৃপক্ষ ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের হাত থেকে রেহাই 
পাওয়ার জন্যে নানান স্বেচ্ছাচারী কাজ চালাচ্ছে । যে কোন আজ্তৃহাতে 
এবং কোন কারণ না দোখয়েই ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের ওপর নানান দমন- 
পশড়ন চালানে। হচ্ছে । | 

পহুগাঁজ কমিউনিস্ট পার্টির সংসদীয় গোষ্ঠী উত্থাপিত বিলটি বর্তমানে 
আইনে পরিণত হয়েছে। এই আইনে বলা হয়েছে একমাত্র কোর্টের রায়েই , 
কোন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা অথবা শিল্পে নিযুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন কমিশনের 
সদস্যকে বরখাস্ত কর! যাবে অন্যথায় নয়। নতুন আইনে আরো বল! 
হয়েছে যে কোর্টের রায়ে , কোন ট্রেড ইউনিয় নেতা বরখাস্ত হলেও, তিনি 
যে সময়ের জন্যে এ পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন দেই সময় আতবাহিত না 
হওয়া পর্যন্ত যে প্রতিষ্ঠানে তিনি কাজ করতেন সেই প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার 
তার পূর্ণ অধিকার থাকছে মাদিকরা তাদের অপছন্দের ট্রেড ইউনিয়নের 
নেতাদের কারখানা থেকে সরিয়ে দেওয়ার ফন্দি এটেছিল এইভাবে তা, 
ভণ্ডুল কর! সম্ভব হয়েছে 


+ য্যুঘামিতে 
সংবাদপত্রের দর্পণে 


নতুন শব 

ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র ল্যুযাদিভে বলেছে 
ফরাসী কমিউনিস্টদের' ২৩তম কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুযায়ী মরিস থোরেজ 
ইনসটিট্যুটের সঙ্গে মার্কসীয় পঠন কেন্দ্রগুলোর মিলন ঘটিয়ে মার্ক্সীয় 
দর্শন পঠনের একটি. নতুন কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । পত্রিকায় 
গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে যে কিন্ত এর হারা কেবলমাত্র পুনর্গঠন করা হচ্ছে 
না, এর মধ্যে দিয়ে একটি কেন্দ্র গঠন করা! হচ্ছে, যে কেন্দ্র বর্তমান প্রধান 
প্রধান সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্জি গ্রহণে এবং পার্টির গবেষণা কাজের 
ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদণ নীতি, প্রণয়নের ক্ষেত্রে পার্টিকে সাহায্য করবে । 

নতুন ইনসটিট্যুট খোলার সঙ্গে সম্পক্চিত কয়েকটি প্রাথমিক ব্যবস্থা ঠিক 
কর] হয়েছে, তার আশু ও দীর্ঘমেয়াদী করনণয় কাজগুলে। নিয়ে আলোচনা 
করা হয়েছে এবং প্রবেষণার বিষয়ও প্রস্তাব কর! হয়েছে । বিশেষ করে 
এই নতুন কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্য হচ্ছে কয়েকটি প্রশ্ন, যেমন ধনতান্ত্রিক 
র্যাশনালাইজেশন এবং ফরাসি সমাজে কমিউনিস্ট পার্টির স্থান ইত্যাদি 
ব্যাপারে আলোচনার ব্যবস্থা করা । ইনসাটট্যুটের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে 
গবেষণার ফলাফল আরে! বিশদভাবে প্রকাশের ইচ্ছা পোষণ করা হয়েছে ৷ 
কিছু প্রামাণ্য পত্রিকা যেমন পেনসি এবং ক্যাছিয়ার্স ভ হিসতোয়ার-র লাথে 
ইনসটিট্যুটের বিভিন্ন বিভাগ কোহিয়া পিরিওডিক ( সাময়িক নোট বুক ) 


প্রকাশ করবে । 
ওস্টডিওস 
গোপন অপস্থায় 


উরুগুয়ের কমিউনিস্ট পার্টর পত্রিকা এস্ট,ভিওস উরুগুয়ের প্রতিরোধ 
আন্দোলনের ওপর একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছে । এই পত্রিকায় বল! হয়েছে 
ষে কেউ এটা লক্ষ্য করে থাকবেন যে দেশে ফ্যাসি-বিরোঁধশ গোপন একাধিক 
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/ 


পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে । অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থা সত্বেও উরুগুয়ের 
কামউনিস্ট পার্ট এর মধ্যে অনেকগুলো পত্র-পাত্রকাই প্রকাশ করেছে ' 
ককিস্ত তাই বলে সব কটিই কমিউনিস্ট পার্টির পাজ্রকা নয় । 

ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র সহ নানান মতের কাগজ এগুলে! । এই সব পত্র- 
পত্রিকায় দেশের নানান গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রামে নিজেদের 
অভিজ্ঞতার বিবরণ, কর্মসূচ্ঠগত বিষয়বন্ত ইত্যাদি থাকে | এক্যের উদ্দেশ্য 
এবং. কোন পথে এক্য হবে তা ব্যাখ্যা করে প্রবন্ধ, আরে প্রবল ফ্যাপি- 
বিরোধী সংগ্রাম, এবং আন্তর্জাতিক মংহতির জন্যে আহ্বান জানিয়ে বিভিন্ন 
শক্তিশালী লেখা এই সব পত্র-পত্জিকায় থাকে । এইভাবে দেশের গ্ণতাক্ত্িক 
আন্দোলন পত্র-পত্রিকাগুলোর কাছ থেকে নির্ভরযোগ্য নির্দেশ পাচ্ছে । 
পত্রিকায় কয়েকটি প্রকাশনার নাম করা হয়েছে যেগুলো বিগত বছরে 
নির্যাতনের নতুন তেড়ের মুখে পড়েছিল £ কমিউনিস্ট - পার্টির পত্রিকা 
কাবট। সেমান্যান প্রকাশনা অব্যাহত আছে ৷ এছাড়া লিবারারনিস ( হুব 
কমিউনিস্ট লণগের পত্রিকা ) জরনাভ। ( বিশ্ববিস্তালয় ছাত্র ফেডারেশনের 
মুখপত্র ), জাতীয় শ্রমজীবী জনগণের সংস্থার তথ্য পত্রিকা, বস্তু, রসায়ন এবং 
বন্দর শ্রমিক ইউনিয়নের বুলেটিন, ব্যাপক মোর্চা এবং জেলে রয়েছেন এমন 
রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের এবং নিখোজ ব্যক্তিদের রক্ষায় গঠিত 
কমিশনের নানান হ্যাণ্ডবিল ইত্যাদি । কিছু কিছু লেখা এস্ট,ডিওস আবার 
ছাপিয়েছে। 

উরুশডয়েতে ৯৯৭৩ সালের অভ্যুত্থানের পর ২৬টি জাতীয়, ৫টি স্থানশয় 
পত্রিকা এবং আরে) অশ্যান্য বহু পত্র-পাত্রকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া? 
হয়েছিল । বিরোধাঁ দলের পত্র-পন্রিক1 খতম করার উদ্দেশ্যে ফ্যাসিবাদের 
হিংন্র অভিযান সত্বেও, জনগণের মধ্যে নতুন পত্র-পত্রকার প্রচার বাড়ছে । 

এই ধরনের একটি পত্রিকা পকেটে রাখার দায়ে অথবা তা’ প্রতিবেশপর 
ঘরে পৌছে দিয়ে আসার অপরাধে জেল এবং ভয়ঙ্কর রকমের নির্যাতনের মধ্যে 
পড়তে হতে পারে ৷ এই বিপদ থাক! সত্বেও হাঙ্জার হাজার উরুগুয়েবাসী 
এই সব পত্র-পত্রিকাকে নিজেদের পত্র-পাত্রকা বলে মনে করে | 


' খুব বিপদের ঝুকি নিয়ে এই সব পত্র-পাত্রকার | রঘয়াবলণ পড়া এবং 
আলোচনা কর! হয় কিন্ত তথাপি বনু মানুষ দ্রড়ো হয়ে তা পড়ে এবং 
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আলোচনা করে৷ কেননা প্রভার জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করেই কোন বিষয় 
সম্পর্কে লেখা হয় এবং প্রকৃত রা নাঁজর তুলে তুলে কায় টেনে 
আনা হয়। 

পত্রিকাটিতে বল! হয়েছে এই সব বিছুই প্রমাণ করে যে উরুগুয়ের জনগণ 
ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধ করেছে । দেশে 
একটি সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী আছে যে শ্রেণী এই ফ্যাসিবিরৌধশ আন্দোলনে 
অগ্রবর্তী বাহিনী হিসাবে কাজ করছে । এ প্রসঙ্গে পত্রিকাটি আরো বলেছে 
যে দেশে কমিউনিস্ট পার্ট জনসাধারণের স্বার্থ নিয়ে নিরস্তর লড়াই চালিয়ে 
যাচ্ছে এবং সেই কারণেই জনগণ পার্টির কর্ষোগ্তোগ গভীর আগ্রহ নিয়ে 
দেখে এবং মনে মনে সে সম্পর্কে শ্রদ্ধা পোষণ করে । পাত্রিকায় জোর দিয়ে 
বল! হয়েছে যে শ্রমিক এবং গণতাস্ত্রিক আন্দোলনের গোপন পত্র-প্রিকার 
একটি সুদগর্ঘ এতিহ আছে যা, এ সব পত্র-পান্রিকাকে বর্তমান দাঁবি- 
দাওয়ার নিকটে পৌছতে এবং প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণে স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় 
রাখতে সক্ষম করেছে । 

পত্রিকায় আরো! বল! হয়েছে, “নিঃসন্দেহে বল! যায় এই সব নি 
প্রচার ছাড়া উরুগুয়ের শ্রমজীবী জনগণের র সংগা এত সচেতন, এত নি 
এবং সাহস হত না 1” 


ঘটনাবলীর অন্তরালে 

চিলির কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক লুই করভালানের স্বাক্ষরিত 
“আমাদের গণতান্ত্রিক প্রবল্প' নামে পার্টি দলিলটির পূর্ণ বয়ান চিলিতে গোপনে 
প্রচার কর! হচ্ছে । (পাকা থেকে) যা 


 ফ্যান্গিবিরোধী সংগ্রাজের প্ৰধান শক্তি 


চিলিতে ১৯৭৯ সালে ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে সে দেশের 
জনগণের সংগ্রাম নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পাচ্ছে । দমন-পণড়নের হাত থেকে 
জনগণের অধিকার সুরক্ষিত করার প্রধান লক্ষ্য নিয়ে আন্দোলনের 'যে দশর্ঘ 
স্তর নির্ধারণ করা হয়েছে তার একটা উল্লেখযোগ্য বাক হিসাবে একটি, 
গুরুত্বপুর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া! হয়েছে যাতে নতুন স্তরে পৌছানোর কথ! বলা 
শাস্ত--৩ | 


হয়েছে ৷ নতুন স্তরে আরো প্রবল গণ-উদ্যোগ এবং কর্মের কথা হল! হয়েছে । 
ইতিমধ্যেই এই গণ-উদ্যোগ ও কর্ম যে শুধুমাত্র আরো! ব্যাপক হয়েছে তাই নয় 
তার পদ্ধতি ও উপাদানও আরো সমৃদ্ধ হয়েছে । 
এই প্রক্রিয়ায় প্রধান ভূমিকা শ্রামিকশ্রেণীর সুনির্দিষ্ট দাবির ভিত্তিতে 
শ্রমিকশ্রেণীর যুক্ত সংগ্রাম ক্রমশ ব্যাপক আকার নিচ্ছে । একই সময়ে 
একনায়কতাপ্িক সরকার অবসানে তাদের সংগ্রাম এবং দাবি-দাওয়া আগের 
যে কোন সময়ের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে । ১৯৭৯ 
' সালের শেষ কয়েক মাসে হাজার হাজার কারখানা শ্রমিক এবং দণ্ডর কর্মীরা, 
ধর্মঘট এবং দাবি-দাওয়া সম্পর্কে একনায়কতাপ্রক সরকারের চাপিয়ে দেওয়া 
সমস্ত নির্যাতনমূলক বিধি-নিষেধ অগ্রাহ করে ধর্মঘট করেছে, বিক্ষোভ 
দেখিয়েছে । এছাড়া ছাত্র, অঙ্তান্ত পেশায় নিযুক্ত কর্মীদের এবং সমাজের মধ্য- 
স্তরের জনগণের সংগ্রাম আরে! সক্রিয় হয়ে উঠেছে । নিখোজ রাজনৈতিক 
বন্দীদের ভাগ্যে কী ঘটেছে তা’ অনুসন্ধান করা এবং একনায়কতাস্ত্রিক 
সরকারের অন্তান্য অপরাধ তদন্ত করে . দেখার আন্দৌোলনও সমান তালে 
চলছে । 
আন্তর্জাতিক মহল! দিবস, মে-দিবস এবং সেপ্টেম্বর সা্টিয়াগো সহ 
দেশের অস্তান্ত শহরে ‘এখনই গণতন্ত্র ফিরিয়ে দাও’ এই একটি মাত্র স্লোগানে 
বিশাল বিশাল গণ-বিক্ষোভ অনুষ্টিত হয়েছে এবং গণবিক্ষোভগুলো ছিল 
জনমানসে খুবই অনুপ্রেরণাকারণ । মা 
একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সমস্ত প্রধান প্রধান শক্তিই আজ এই 
জোগান গ্রহণ করেছে । নিখোজ রাজনৈতিক বন্দীদের আত্মশয়র1 সেপ্টেম্বর 
মাস জুড়ে বারবার অনশন ধর্মঘট করেছে । এ সব রাজনৈতিক বন্দীদের 
ভাগ্যে কি ঘটেছে তা জানতেই .এই অনশন ধর্মঘট । এর সমর্থনে বিভিন্ন 
ধরনের প্রাতবাদমূলক কার্যসৃচণ "এবং রাস্তায় রাস্তায় অসংখ্য প্রতিবাদ 
মিছিলের মধ্যে দিয়ে গুণগতভাবে নতুন ভিত্তিতে সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্র 
প্রস্তুত হয়েছে ! একনায়কতস্ত্রের বিরুদ্ধে নানান কায়দায় সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে 
কাঁমউনিস্ট পার্টি এবং খৃষ্টান ভেমোক্রাট ও অল্যান্ত শক্তির মিলনে গঠিত 
গণ- -এক্যের সমন্বয় যে কত ব্যাপক ,ও গভীর এই সব আন্দোলনের মাধ্যরে 
তার প্রতিফলন ঘটেছে । 


ত . 1 


ফ্যাসিবাদণ সরকারের চরিত্রে বিন্দমাত্র পরিবর্তন ঘটে নি । ফ্যাঁসবাদ 
তার সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী কার্যকলাপ পুরাদমে চালয়ে-যাচ্ছে। কিন্তু সন্ত্রাস 
সত্বেও জনগণ তাদের শক্তি ও সামর্থ্যের উল্লেখযোগ্য প্রমাণ রাখতে পেরেছে । 
ফলে ফ্যাঁপবাদের পক্ষে তার প্বরানো কায়দায় কাজ চালানো! ক্রমশই 
অসুবিধাকর হয়ে উঠছে । 

জনগণের এই উত্থানে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকাই প্রাথমিক ৷ লুই 
করভালান এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, “কোন রকম আত্ম-সৃন্ধপ্টি ছাড়া এবং অন্যদের 
অসম্মান না করেই এ কথা| বলা যায় যে পার্টি সবচেয়ে সংগঠিত, একবদ্ধ এবং 
সক্রিয় রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে অন্য শক্তির তুলনায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ 
করতে পেরেছে; এর গঠন, বহু বছর গুপ্ত অবস্থায় সংগ্রাম চালানোর মধ্যে দিয়ে 
অর্জিত এর অভিজ্ঞতা এবং আদর্শগত বিশ্বাসের ওপর ভিতি করে পার্টির 
সংগ্রামী চরিত্র কেবলমাত্র তার অস্তিত্ব রক্ষা করতেই সাহায্য করে নি বরঞ্চ 
যে আঘাত পার্টির ওপর এসেছিল সেই আঘাত মোকাবিলায় পার্টি তার 
কর্মীদের. পুনরায় একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছে। পার্টিকে ধ্বংস কর! 
মাবে ন! ৷ শ্রামক্রেণী এবং জনগণের .অন্যান্য অংশের সঙ্গে তার সম্পর্ক 
খুবই ঘনিষ্ঠ এবং তা অচ্ছেদ্য ৷” 

কমিউনিস্ট পার্টকে ধ্বংস করার যে চক্রান্ত একনায়কতান্ত্রি সরকার 
করেছিল সেই চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে ৷ ফ্যাসিবাদী সরকার গার এই চক্রান্ত সফল 
করার পদক্ষেপ হিসেবে হাজার হাজার কমিউনিস্টকে হত্যা করেছিল, শয়ে 
শয়ে পার্ট নেতা, যখদের মধ্যে ভিক্তর দিয়ান (পার্টির উপ সাধারণ সম্পাদক) 
এবং কেন্দ্রীয় কমিটির বছ-সদস্য রয়েছেন, আজে! নিখেশাজ। নিখেজ 
রাজনৈতিক বন্দীদের তালিকায় এদের নাম রয়েছে । বহু কমিউনিস্টকে 
জোর করে চাকরি থেকে বরখান্ত করা হয়েছে৷ পার্টির সঙ্গে শ্রামকশ্রেপশ 
তথা মেহনত" মানুষের বন্ধন ছিন্ন করার উদ্দেশ্যেই এই কাজ কর! হয়েছিল । 
কিন্ত একনায়কতান্ত্রিক সরকার তার এই উদ্দেশ্ত সাধনে ব্যর্থ হয়েছে । 

করভালান লিখেছেন, “১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩-এর মধ্যে আমাদের পার্টি 
এবং যব কমিউনিস্ট কর্মীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৮০ হাজারে দাড়িয়েছে । হত্যা, 
গ্রেক্ষতাঁর, ছাটাই, দেশ ছাড়তে বাধ্য করা, দল বেধে জন্য জায়গায় পাঠিয়ে 
দেওয়া ইত্যার্দি চরম নির্যাতনের ফলে পার্টির কোন ক্ষতি হয় নি একথা বললে 
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অত্যুক্তি করা হুবে। নির্যাতনের ফলে আমাদের পার্টির সেল ও সদস্য 
সংখ্যা কমে গিয়েছে । কিন্তু তৎসত্বেও আমাদের পার্ট সংগঠনের উপর থেকে 
নিচ পর্যন্ত সমস্ত শাখা অক্ষুণ্ণ রয়েছে এবং এই সংগঠন সমস্ত দেশব্যাপণী । 
' পার্টির কর্মী বাহিনপতে সার! সময়ের জন্যে সক্রিয়ভাবে যে কমিউনিস্টরা ( যা” 
' আমি এখন প্রকাশ করতে পারছি ন!) কাজ করছেন তাঁদের সংখ্যা, এমন একটা 
পর্যায়ে পৌছেছে যাতে কমিউনিস্ট পার্টিই দেশের সরচেয়ে শক্তিশালণ দলে 
পরিণত হয়েছে ।” | 

যুব কমিউনিঈ্টরা তাদের কাজ আবার শুরু করেছেন এবং ১৯৭৯ সালের 
গণ-সংগ্রামে ভারা সামনের সারিতে ছিলেন । পার্টি এবং জনগণের মধ্যে 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলেই এইসব সম্ভব হয়েছে। পার্টির সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক 
বর্তমান শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকের মত ঘনিষ্ঠ পর্যায়ে পৌঁছেছে, যে সময়ে 
লুই এমিলিও রেক্কাবারেনের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি দেশের প্রধান সর্বহারা 
দল হিসাবে গড়ে উঠেছিল । একাধিক একনায়কতাত্রিক সরকারের আমলে 
অপতিসপম নির্যাতন চাঁলিয়েও পার্টির এই গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা তারা ধ্বংস 
করতে পারে নি। ও 

সাম্রাজ্যবাদ এবং তার অভ্যন্তরীণ সাঙাংর! অনেক চেষ্টা করেও চিনির 
কমিউনিস্ট পার্টিকে খতম করতে পারে নি তাই এখন তার! পার্টিকে জনগণ 
থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইছে ৷ তাদের লক্ষ্য সর্বহারার শ্রেণী সংগঠনগুলোতে 
বিভেদ সৃষ্টি করা অথবা সেগুলোকে একটি বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
করে রাখা | এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তারা তাদের সমস্ত প্রশ্শসনিক যন্ত্র 
ব্যবহার করছে । কিন্তু গম্ভ বছরের উত্তাল প্রণ-আন্দোলন এবং এই 
গণআন্দোলন সফল করে তোলার জশ্তে দায়ী গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের 
এঁক্য ও সমন্বয় নি:সন্দেহে প্রমাণ করছে সাম্রাজ্যবাদ ও তার দাজাক্দের 
এই অশুভ চেষ্টা এবারেও ব্যর্থ হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে এঁক্য শক্তিশালী 
কর! এবং সর্বোপরি শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে এঁক্য জোরদার করার কক্ষ্য 
নিয়েই কমিউনিস্ট পার্টি তার সমস্ত রীতি প্রণয়ন করছে । যোঁথ ও 
প্রধান সংগ্রাম ( যার প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে দেশ থেকে একনায়কভত্ত্রের 
, অবসান) থেকে ফ্যাসিবাদ-বিরোধণ এবং অ-ফ্যাসিবাদশ শক্তিসমৃহকে 
বাদ দেওয়ার যে কোনে! প্রচেষ্টার কমিউনিস্ট পার্টি ঘোরতর বিরোধী ৷ 
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ক্রমবর্ধমান গণ-সংগ্রাম এবং নিচের তলায় গড়ে ওঠা পারস্পরিক বোঝা 
পড়ার (বিভিন্ন শক্তির নেতৃবৃন্দের মধ্যে বৈঠক, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি বৃদ্ধি 
পাওয়াই এর প্রমাণ ) মধ্যে দিয়েই এই উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও 
হবে ।' লুই করভালান লিখেছেন, “ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গণ-সংগ্রামে অবতীর্ণ 
হয়ে বিভিন্ন গণ-সংগ্রঠন, নানান রাজনৈতিক দলের নেতা ও সদস্যর! ফ্যাসি- 
বিরোধী এবং অ-ফঠাসিবাদী গোষ্ঠার কর্মীরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ 
স্থাপনের অনেক বিষয় খু*জে পেয়েছে, তারা তাদের সাধারণ শত্রুকে চিনতে 


পেরেছে । এর ফলে তাদের সকলের মধ্যে একটি নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে. 


অবশেষে যা” যুক্ত সংগ্রাম গড়ে তুলেছে । দিনের পর দিন এই এঁক্য ও সম্পর্ক 
আরো ব্যাপক এবং গভীর হয়ে উঠছে ।” 
পার্টির প্রভাব খর্ব করার জন্যে একনায়কতাস্রিক সরকার কার্যত ফযাসিবাদণ 
প্রচারের ধার! অনুসরণ করে কমিউনিস্ট পার্টিকে ‘বিদেশী দেশগুলোর’ ওপর 
নির্ভরশীল দেশপ্রোহশী ও অ-গপতান্ত্রিক শক্তি হিসাবে চিত্রিত করার আপ্রাণ 
চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । চিলির কমিউনিস্ট পার্টির সুদশর্ঘ ইতিহাসের সঙ্গে 
যে প্রচারের কোনো িলই নেই ৷ ' কমিউনিস্ট পার্টির নিরলস সাত্রাজ্য- 
বাদবিরোধী সংগ্রাম, জাতীয় মূল্যবোধ এবং দেশের স্বার্থ রক্ষায় তার অক্লান্ত 
সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই তার দেশপ্রেম সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত ৷ শ্রামক- 
শ্রেণী তথা মেহনতশ মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষায় পার্টির নিরম্তর 
গ্রামের সঙ্গে তার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মধাহা ওতপ্রোতভাবে জড়িত । 
প্রেসিডেণ্ট সালভেদোর আলেন্দের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট সহ অন্যাদের নিয়ে 
যে সরকার গঠিত হয়েছিল চিলির ইতিহাসে সেটাই সবচেয়ে গণভান্ত্রক 


সরকার £ বর্তমানে -ফ্যািবাদশ রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে. কমিউনিস্ট পার্টি - 


॥ একটি সুগভীর গণতাত্রিক রাজনৈতিক বিকল্প জনগণের সামনে হাজির 
করেছে । 
কমিউনিস্ট পার্টি উপস্থাপিত এই বিকল্প কার্যকর হলে চিলিবাসী 
ইতিপূর্বে যে গণতন্ত্র দেখেছে তার চেয়েও অনেক বেশি গণতান্ত্রক অধিকার 
এর দ্বার! প্রতিষ্ঠিত হবে । এই বিকল্পে ফাসিবাদের চিরতরে অবসান ঘটিয়ে 
ন্যায়ের ওপর ভি'ত্ত করে একটি নতুন সমাজ গঠনের কথা বল! হয়েছে । 
কোনো কোনো মহল থেকে এই কথা বলা হয় যে কমিউনিস্ট পার্টি যদি 
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মার্কববাদ-লেনিনবাদের কয়েকটি মৌলিক নাতি পরিহার করে এবং তাদের, 
স্বাধীনতার প্রমাণ দেওয়ার জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গ ত্যাগ করে 
তাহলেই এঁক্য সহজতর হয়ে উঠবে । এই কাজ করলে তা হবে মারাত্মক 
" ভুল ৷ পার্টির শক্তি এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তার সক্রিয় ভূমিকা মার্কসবাদ- 
লেনিন্বাদের নীতির প্রতি পার্টির বিশ্বস্ততার ওপর একান্ত নির্ভরশশল ৷ 
অভিভ্রতা প্রমাণ করেছে অন্য কিছু করতে গেলে তা? শুধু পার্টিকে ক্ষতিগ্রস্ত 
করবে তা-ই নয়, অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিরও তাতে ক্ষতি করা হবে ৷ 
লুই করভাপান গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, “সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টিই স্বাধীন 
এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ । অন্তভাবে চললে আজ আমরা ষে সাফল্য অর্জন করেছি তা”. 
করতে পারতাম ন! । জীবন দেখিয়ে দিচ্ছে যে আমরা যা’ আছি আমাদের 
তা-ই থাকতে হবে ৷ শক্রদের দাবি আমরা ফোন অবস্থাতেই মেনে নেব না। 
বর্তমানের অসুবিধা কাটিয়ে এঠার মত যথেষ্ট পাঁরপকস্তা আমাদের অর্ভন 
করতে হবে এবং আমাদের জনগণের বিজয় সম্ভব করে তুলতে সাধারণ নশীতি- 
সমৃহ থেকে পরিস্থিতির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ ও সুনির্দিষ্ট সমাধানে পৌঁছাতে হবে। 
আমাদের জনগণের সঙ্গে মিশে যেতে হবে এবং লেনিন ষে-কথা বলেছেন সেই - 
অনুযায়ী প্রতিটি কথাই আমাদের বৈপ্লবিক জোস ও বাস্তব জ্ঞানের সঙ্গে 
বলতে হবে ৷ একথা অনস্বীকার্ষ যে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের মার্কসণয়- 
লেনিনয় আদর্শ ও কাজের মধ্যে সমন্বয় এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
রত জনগণের সঙ্গে সংহতি এর মধ্যে নিহিত 1” 
চিলির কমিষ্টনিস্ট পার্টির সামনে এই কর্তব্য সমৃপশ্থিত। এই 
কর্তব্যগুলো সফল করতে পারলে দেশে ফ্যাসিবিরোৌধণ এবং অফট)াসিবাপশী 
সকল শক্তি একনায়কতস্ত্রের অবসানের জন্যে এবং বিগত যে কোন সময়ের ' 
তনয় উন্নত ধরনের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম চালাচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি 
সেই সংগ্রামে তার অবদান বহু গুণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে । | 


হুগো| ফাঁজিও 
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সংক্ষেপে 


ভ্যাঙ্গোন। 


সংঙ্গঠন এবং পার্টি শাধাগুলোর পরিচালন! সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় 
নিয়ে আ্যাড়োলার শ্রামক পার্টি--এম পি এল এ'র রাজনৈতিক বু'রো এবং 
কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী আলোচনা করেছে৷ -সমালোচনণ এবং আঁ 
সমালোচনা আরে! বৃদ্ধি করা এবং পার্টি ও সরকারি প্রশাসনে নানান ধরনের 


সবধাবাদ এবং পেটি বুর্জোয়া প্রভাব দৃঢ়ভাবে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয়েছে ৷ 


এই সিদ্ধান্তে পার্টির ওপর ও নিচের তলার সকল সদয্যকেই নেতৃত্ব ও 
কর্মীদের মধ্যে এক্য দৃঢ়তর করার ডাক দেওয়া হয়েছে । কারণ জাতীয় এক্য 
সুনিশ্চিত করার পথে এই এঁক্যই গ্যারাণ্টি । 


ডেনমার্ক 


ডেনমার্কের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পুর্ণাঙ্গ বৈঠকে সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয়েছে যে কমিউনিজম-বিরোধশ কার্ষকলাপ প্রতিরোধে পার্টি তার 
এঁক্য শজিশাজশী করা এবং ভার রাজনৈতিক, আদর্শগত ও সাংগঠনিক কার্ষ- 
কল্পাপ বৃদ্ধি করবে । আপন্ন বসন্তে ডেনমার্কের কমিউনিস্ট পার্টির ২৬তম 
কংগ্রেসের প্রস্তুতের অঙ্গ হিসাবেই এই আলোচনা । 


হাঙ্গেরি 


হাঙ্গেরির পত্রিকা তারসাদালমি জেমলে জানিয়েছে ৯৯৭৯ সালের ৩০ 
ভবন পর্যন্ত হাঙ্গেরীয় সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির সদ্য সংখ্যা ৮ লক্ষ, 
৩ হাজারে দাড়িয়েছে । পার্টির একাদশতম' কংগ্রেদের পর থেকে ৪৯ 
হাজার ব্যাক্তি পার্টিতে যোগ দিয়েছে এবং এর মধ্যে ৮৮২ শতাংশই মুবক । 
মহিল! এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে থেকেও পাটির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে । 


পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেসের প্রস্ততি পর্বে ১ জক্ষ ৮০ হাজার কমিউনিস্টকে পার্টির 
. নানান গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিত করা হবে । 
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পর 
। পেরুর কমিউনিস্ট পার্ট তার সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসে গৃহীত নানান 
সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র স্পেনীয় ভাষায় নয়, কুয়েচোয়া এবং আমারা ভাষাতেও 
প্রকাশ করতে শুরু করেছে এই প্রথম পার্টির দলিল এত ব্যাপক আকারে 
সারাদেশে প্রচার করা হচ্ছে । দেশ জুড়ে পার্টির প্রতি সমর্থনই এর নেপথ্য 
কারণ। কংগ্রেসে আগত প্রভিনিধিরা ( যাদের মধ্যে ও সব ভারতীয় ভাষায় 
কথা বলে এমন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাও ছিলেন) এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন । 


গ্রান্্যাু ৃ 

'সমাজতান্ত্রক পোল্যাপ্ডের আরে! অগ্রগতি এবং পোলিল জনগণের 
কল্যাণ বিধানের জন্যে” পোল্যাণ্ডের ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির অষ্টাদশ 
কংগ্রেসে উপস্থাপন করার জন্মে যে খসড়া দিল তৈরি করা হয়েছে পার্টির 
কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে তা? অনুমোদনের পর প্রকাশ করা হয়েছে । 


kb) 

জাতির অগ্রাধিকার সম্পন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে ভেনে- 
ছুয়েলার কমিউনিস্ট পার্টি একটি আমূল পরিবর্তনকামশ কার্যসূচশী গ্রহণ 
করেছে । আমজীবী মানুষের জশবনযাভ্রার মানোন্নয়ন দাবি করে প্রধান 
প্রধান খাদ্যশস্য, ভোগ্য পণ্যের দরের ওপর এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন 
ক্ষেত্রের আরে! নিয়ন্ত্রণ দাবি করা হয়েছে ।* ব্যক্তিগত মালিকানাধীন 
কোম্পানিগুলোর আরো! কর ধার্য করার দাব করে বিলাসবহুল দ্রব্যের 
আমদানি হ্রাস করা, গৃহ নির্মাণ, পরিবহন, জনস্বাস্থ্য) শিক্ষা এবং অন্যান্য 

- জনকল্যাপমুখী কাজের জন্তে আরো সরকারি অনুদান করার দাবি 

করা হয়েছে । , 

৯. বয়স্ক, অক্ষম মানুষ এবং বিধবা এবং অনাথদের রক্ষা করার জন্যে একটি 
সংস্থা গঠনের উদ্দেশ্যে রজার ড্যাফলন বহু পরিশ্রম করেছিলেন এবং 
তিনি এর জাতীয় সভাপতি নির্বাচিত হন । পৌর সভায় গৃ্ নির্মাণ 
তার দায়িত্বে না থাক! সত্বেও ড্যাফলন ভাড়াটেদের স্বার্থরক্ষা ঝরে এমন 
ইউনিয়নের ভোটার তালিকা থেকে ৩ হাজার অতিরিক্ত ভোট পেয়ে- 
ছিলেন । সম্পাদক 
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মতবাবানময়। আলোচনা 
প্র না মুমধধণ কার স্বার্থে 


“মানব জাতির সম্ভাবনা! ও বিজ্ঞান”* এই ধারাবাহিক আলোচন! প্রসঙ্গে 
ওয়ান্ডমার্কদিস্ট রিভিউ সোভিয়েট ও চেকোগ্লোভাক বিজ্ঞানসদের এক বৃহৎ 
গবেষক গোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত এখানে উপস্থিত করছে'। এই গোষ্ঠীর সদস্যদের 
মধ্যে রয়েছেন £ (সোভিয়েট পক্ষে) আকাডেমিসিয়ান ডি, এম, গৃভিশিয়ামি ; 
ইউ এস এস আর বিজ্ঞান আকাদেমির করস্‌পন্ডিং সদস্য এস, আর, 
মিকুলিমিস্কি (প্রধান ) ও আই, টি, ক্রলন্ভ ; দর্শনের ডক্টর ভি, জি, কেন্পে ও 
ভি, এ, লেকৃটরক্ষি ; মনোবিজ্ঞানের ডক্টর এম, জি, ইয়ারোকোভক্ষি ; 
প্রযুক্তি বিজ্ঞানের . ক্যাণ্ডিডেট ওয়াই, এস, ভরোনকভ ও এন, আই 

, মেকশিন ; রসায়ন বিজ্ঞানের ক্যাণ্ডডেট এস, জি, কারা-মুর্জা এবং 
অর্থনীতির ক্যাণ্ডিডেট ভরি, আই, মাসলেম্সিকভ । চেকোর্পোভাক পক্ষ 
থেকে : আকাডেমিনিয়ান রাভাভন রিশটী (প্রধান); দর্শনশান্ত্রের ডক্টরেট 
জিনড্রিচ কেলেনি ; দর্শন শাস্ত্রের ক্যাণ্ডিডেট ক্যারেজ বেরকা, মিরোগ্লাভ 
পিটমার ও ঝানেক জাভুন্লেক ; মনোবিজ্ঞানের ক্যাণ্ডিডেট জে, জালেঠসেক 
এবং অর্থনশাতির অধ্যাপক জার্োঙ্লান্ত জিরাসেন্ত ও ব্যারেল মুলার । 

বর্তমানে এই গোষ্টীটি সাজতাভ্ত্িক সমাজে বিজ্ঞানের অগ্রগতির গুরুত্বপূর্ণ 

ও প্রাসঙ্গিক সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি যৌথ গবেষণাপত্র প্রস্তুত 
করেছেন । 


সি 


সমাজতন্ত্র ও বিজ্ঞান 


জ্বানগত ও সামাজিক দিক 


মার্সবাদ-লেনিনবাদ বিজ্ঞানকে বিকশিত করার মতো একটি অখণ্ড তত্ব 
সৃষ্টি করেছে; মার্কদবাদশ-লেনিনবাদশ মতবাদের সামগ্রিক চিন্তাধারার একটা 


* ডাবিউ এম আর, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর, ৯৯৭৯ । 
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স্বাভাবিক পাঁরশতি ও অবিচ্ছেত্য উপাদান এই তত্ব । বিজ্ঞানকে ব্যাখ্যা করার 
প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ও এীতিহাসিক এতিহের সঙ্ষে সঙ্গাত রেখে এবং 
ভায়ালেকটিক ও এীতিহাসিক বন্তবাদের পদ্ধতিবিস্তা ব্যবহার করে মার্কসবাদ- 
লেনিনবাদের চিরায়ত গ্রন্থগুলে' সমাজজশীবনের অত্যন্ত জটিল বিষয়রূপে ৫ খোদ 
বিজ্ঞান সম্পর্কেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভক্ষির ভিত্তি স্থাপন করেছে । 

বিজ্ঞান একটা! সামাজিক বিষয় । এটা! সমাজ্রই সৃষ্টি । নতুন নতুন জ্ঞান, 
সামাজিক লক্ষ্য ও কর্মধারা সৃষ্টির এবং জ্ঞানের ও শাখাটির দিক নির্ণয়ের শর্ত ও 


. সম্ভাবনা সমাজের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। সমাজের সঙ্গে সংস্কৃতির বিকাশ- 


ধারায় সৃষ্ট নানারকম রূপ ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে বিজ্ঞীনপর সম্পর্ক অসংখ্য সৃত্রে 


বাধা ৷ বিজ্ঞানী তার কর্মের মধ্যে নির্দিষ্ট সামাজিক প্রয়োজনগুলোকেই 


বাস্তবায়িত করে তোলেন ৷ ব্যাপক অর্থে সমাজই জ্ঞানের বিষয়বন্ত ॥ 
বিজ্ঞান সামাজিক কার্ধের ফল ৷ এর সঙ্গে সমাজের কোনে! বিরোধ নেই, 
বরঞ্চ বিজ্ঞান সমাঞ্জেরই এক অপরিহার্য উপাদান । . 

বিজ্ঞান মানব সংস্কৃতির এমন এক সৃষ্টি যা সামাজিকভাবে নিরপেক্ষ এবং. 
এটা বিজ্ঞানী বা পেশাদার বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশের ফল-_এই 
কারণেই মার্কসবাদ-লোনিনবাদ এই ধরনের মতামভকে একপেশে ও ভ্রান্ত 
চরমপন্থী বলে মনে করে । মানব-জ্ঞানের সামাজিক নির্ভরশশলতা ও প্রকৃতি 
যদি বিচার করা না হয় এবং বিজ্ঞান তার বিকাণের ক্ষেত্রে সামাজিক ' 
উপাদানগুলোকে জ্ঞান-প্রাক্রয়ার অভ্যন্তরীণ পুর্বশর্তে বূপান্তরিত করে 
সেগুলোকে আত্মস্থ করে-- এটা ভুলে গেলে ও ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির উত্তব হয় । 
মানুষের প্রয়োগ-কর্ম যত সঞ্চিত হয় ততই এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বৈজ্ঞানিক 
গবেষণার মুল প্রত্য়গুলো (ক্যাটিগার ১, উপায়-উপকরণ ও পদ্ধতি 
এীতিহাটিক, বৈষায়ক ও কারিগরি অবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ৷ 

আবার বিজ্ঞান আপেক্ষিকভাবে স্বাধীনও বটে । বিজ্ঞান বিকাশের প্রকৃত 
চরিত্র ও ধারা নির্ধারিত হয় সামাজিক পরিস্থিতি ও বিজ্ঞানের অন্তমিহিত 
যুক্তিবিস্তার মধ্যেকার জটিল মিথক্তিয়ার ছার] । বিজ্ঞান তার বিকাশের ধারায় 
জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্যে বিপুল প্রযুক্তিগত ও বৌদ্ধিক জ্ঞান-ভাণ্ডার সৃষ্টি করেছে । 
ব্যক্তি তার সক্রিয় ক্ান-কর্ষে এ জ্ঞান-ভাণ্ডারকে কাজে লাগায়, কিন্তু জ্ঞানের 
বিষয়বস্তু ব্যক্তির উপর নির্ভরশশল নয়, অথচ বিয়য়বস্তুটি বস্তুগত সতে যরই 
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প্রতিনিধি স্বরূপ বিজ্ঞানের এ একটা একান্ত বৈশিষ্ট্য । বস্তুগত সত্যটি এমন 
এক মৃপ্য-স্বর্বপ যা সমাজের আকাক্কিত সম্পদ,_বিজ্ঞান সমাজকে এটাই 
উপহার দেয় । এই. প্রেক্ষাপটে দেখলে বিজ্ঞান একটি আন্তর্জাতিক ও 
বিশ্বজনণন বিষয় । যে কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এমন একটি ঘটন! যা 
কে আবিষ্কার করেছে ও কোথায় আঁক্কিত হয়েছে, তার তোয়াক্কা করে না । 
সত্যের অনুসন্ধান ও তার ফলাফলের মধ্যে আমাদের একটা পার্থক্য টানতেই 
হবে; এই ফলাফলে স্থান লাভ করে প্রসারমাণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-ভাণ্ডারের 
মধ্যে । এ দুটিকে পৃথক করতে হবে কিন্ত বিচ্ছিন্ন করা চলবে না। কারণ 
' দুটির মিলনেই তো বিজ্ঞান । বিজ্ঞান এ বস্তুগত উপাদানের অধিকীরপ, এই 
উপাদান থেকে এর উৎসের শর্ত ও বৈশিষ্ট্যগুলো “অপসারিত” হয়ে যায়, এর 
. ফলেই এমন এক ভিত্তির সন্ধান পাই যাকে আমরা. “শ্রেণীগত” গণিত বা 
জাঁববিদ্যা, “জাতীয়” পদার্থবিদ্যা বা রসায়ণ. “বুর্জোয়া” বা “সমাজতান্ত্রিক” 
প্রকৃতি বিজ্ঞান ইত্যাদি বলার মতো দুষ্টিভঙ্গকে সেকেলে ও স্থূল . বলে 
বাতিল করে দিতে পারি । সমাজ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ক্ষেত্রে বিষয়টা 
আরও জটিল । বিশেষ করে এটা জটিল হয়ে ওঠে যেখানে নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞানের বিষয়বস্তুর মধ্যে ভাবাদর্শগত তাৎপর্য নিহিত থাকে এবং শ্রেণীগভ 
বৈশিষ্ট্য ও মৃল্যাবিচার প্রযুক্ত হয়। কিন্ত এখানেও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের 
বিষয়বস্তু যদি প্রকৃতই বিজ্ঞানসম্মত হয়, তাহলে বস্তুগত সত্যের দিকে তার 
প্রবণতা থাকে ৷ যেসব সামাজিক গোষ্ঠীর স্বার্থের সঙ্গে এই সত্যের বিরোধ 
বাধে তারা যে এটাকে গ্রহণ করতে পারে না, সেটা পৃথক বিষয় । . 

তাই কোনো! একটি সমাজ বাবস্থা তার আর্থনীতিক ও রাজনীতিক 
পরিস্থিতি, সমাজের সাংস্কৃতিক ও মনোজাগাতক পারিমণ্ডল এমন একটা 
পরিবেশ গড়ে কোলে যার মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সৃষ্টি হয়, বিজ্ঞানের 
সামাজিক সংস্থা কাজ করে এবং এটাই প্রতাক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ সংস্থার 
ভাবমৃর্তিকে রূপ দেয় । মার্কসবাদের চিরায়ত সাহিত্যে এটা বলা হয়েছে যে, 
বিজ্ঞানের অগ্রগতি শেষ পর্যন্ত বৈষয়িক উৎপাদনের উপর নির্ভরশশীল ॥ 
আমাদের এই যুগে যখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিস্তার বিপ্রব বিজ্ঞানকে প্রযুক্তিগত 
অগ্রগতির মৌল উপাদানে পরিণত করেছে, বিজ্ঞান হয়ে উঠেছে নতুন নতুন 
শিল্পের উৎসমুখ, তখন এ কথা আরও সত্যি । আদ খন বিজ্ঞানের বিকাশের 
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(আজ যখন প্রচলিত প্ৰযুক্তি বিদ্াকে অতিক্রম করে যাচ্ছে ) এবং সমাজের 
গুরুত্বপুর্ণ চাহিদাগুলে পরিপুরণের জন্মে নতুন নতুন পন্থার অনুসন্ধান বৈষয়িক 
উৎপাদনের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করছে, তখন প্রয়ুক্জিগত অগ্রগতি 
বিজ্ঞান ও উৎপাদনের [িথক্ক্িয়াকে নতুন রূপ দিচ্ছে । তাছাড়া, বিজ্ঞান 
ক্রমশই আমাদের গ্রহের প্রাকৃতিক প্রাক্রিয়াগুলোর ক্ষেত্রে মানুষের বৈষয়িক ও' 
প্রায়োগিক ব্দপাস্তরধর্মী কার্যকলাপের ফলাফল বিচার করার কাজের সঙ্গে ' 
জড়িয়ে পড়ছে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিস্তার অগগ্রতির সামাজিক পরিণতি 
কাঁ ঘটতে পারে, তার পূর্বাভাস দেওয়ার দায়িত্বও তার উপর আরোপিত 
হচ্ছে । এই সব প্রক্রিয়া অবশ্যই বিজ্ঞানের সামাজিক ভূমিকাতে পরিবর্তন 
আনছে, উৎপাদন ও সমাজঙ্বনের অন্যান্য ক্ষেত্রের উপর বিজ্ঞানের প্রভাবকে 
তঠব্রতর করে তুলছে । রাজনপাতি ও ভাবাদর্শের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্কের 
"মধ্যে দৃরপ্রসারশ পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে । সমাজের মানস-জগতের উপরও 
বিজ্ঞানের প্রভাব বেড়েই চলেছে! সমাজে বিজ্ঞানের অবস্থানটিও , 
পালটে যাচ্ছে । বিজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এখন একটা প্রধান সামাজিক 
সমস্যা ৷ 


নতুন প্রবণতা . 


প্রায় চারশো বছর ধরে ধনভাস্তরিক সমাজ বিজ্ঞানের উপর যে ছাপ ফেলে 
এসেছে আধুনিক বিজ্ঞান তার চিহ্ন বহন করছে । ফ্রেডারিধ্য এজ্জেলস এটা 
উল্লেখ করেছিলেন যে প্রথমে প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে সামস্তবাদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামের বাতাবরণের মধ্যে, এট! ছিল “পুরোপুরিভাবেই বৈপ্লবিক,"* 
এবং প্রগতিশশল দর্শনকে সম্বল করে এই বিজ্ঞান প্রকৃত ও মানুষ সম্পর্কে 
নতুন দিগদর্শন প্রাতপন্ন করে । . ধনতাভ্ত্রিক পণ্যোংপাদন প্রথার বিকাশের 
সময়ে মূলধন বিজ্ঞানকে কাজে লাগায় যাক্তিক প্রয়ক্তিবিদ্থার ভিত্তিতে 
উৎপাদনকে উন্নত করার স্বার্থে । 

কিন্তু এই প্রাক্রিয়ার বুর্জোয়া ধরনের জন্যে বিজ্ঞান শ্রমের উৎপাদনণ শক্ত 
না হয়ে_হয়ে ওঠে মূলধনের উৎপাদন শক্তি । বিজ্ঞান মুনাফা নিংড়ে 


_* কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এক্সেলস, বার ২০শ খণ্ড ৩৪৭ পৃঃ, 
(রুশ অনুবাদ )। 
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নেওয়ার শাক্তিশালী উপায় এটা বুঝতে পেরে মুলধন “প্রাকৃতিক ও মানব 
সম্পদের সার্বজনীন শোষণ” ( কার্ল মার্কস) ব্যবস্থার মধ্যে বিজ্ঞানকে টেনে 
নিয়ে আসে । বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সাহায্য করতে গিয়ে ধনতত্ত্র এর বিকৃতি 
ঘটায়, তার একচেটিয়া সম্পত্তিতে পরিণত করে, মেহনতি জনগণের কাছ. 
থেকে একে দুরে সরিয়ে নিয়ে যায়, বিজ্ঞানকে একট! সংকীর্ণ, প্রয়োগবাদণ 
লক্ষ্য ও প্রবণতার শিকার করে ফেলে এবং সামাজিক সম্পর্কের বিপ্লবী 
রূপান্তর ও মানব মুক্তির অঙ্গন থেকে একে বিচ্ছিন্ন করে দেয় | . 

আজ আমাদের যুগে বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতি যখন মানবজাতির জীবনে 
কল্যাণের বদলে অকল্যাণ বহন করে আনে, যখন এট! গণহত্যার হিংস্র 
উপকরণ সৃষ্টি করে এবং মানবজাতির সৃষ্ট মূল্যবোধ, ধ্বংস করার মধ্যে দিয়ে 
সৃজনশীল শক্তি না হয়ে বিধবংসশ শক্তি হয়ে ওঠে, তখন ধনতক্ত্রের আওতাধীন 
বিজ্ঞানের অগ্রগতির স্ববিরোধ বিশেষভাবে প্রকটিত হয় । 

এটা সম্পষ্ট যে ধনতন্ত্র মানবজাতির স্বার্থে আর বিজ্ঞানের অগ্রগাত 
সুনিশ্চিত করতে পারে ন! এবং ধনতান্ত্রিক অগ্রগতির সঙ্গে বিজ্ঞানের অগ্রগাঁতর 
বিরোধ দেখা! দিয়েছে । বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পথ ও সম্ভাবনা এখন সমাজ- 
তন্ত্রের সঙ্গে মুক্ত । Es 
বিজ্ঞানের পক্ষে সমাজতন্রে উত্তরণের বিষয়টি সমাহান গুরুত্বসম্পন্ন । এই 

নতুন সমাজ ব্যবস্থা কারিগরি, আর্থনীতিক, সামাজিক-রাজনণীতিক এবং অংশত 

সাংস্কৃতিক কাজকর্ম সম্পাদনের জন্যে বিজ্ঞানের উপরই নির্ভর করে, তাই 
সমাজতন্ত্র বাস্তবতার সামগ্রিক ও পুর্ণতর বন্তগত জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী । এটাই 
ইতিহাসে প্রথম সমাজ ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তির বিকাশের দ্বার্থে সমষ্টির 
বিকাশকে জলাঞ্জলি দেওয়ার পরিবেশ আর নেই, যেখানকার সচেতন লক্ষ্য 
হলে! ব্যক্তির সর্বতোমুখশী ও সুসম্বন্বিত বিকাশ নিশ্চিত করা এবং যে 
ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিক সাফল্যগুলে! কাজে লাগাবার কারিগর, আর্থনপাতক ও 
সামাজিক ফলাফলের মধ্যে সমন্বয় সাধনে অত্যন্ত উৎসাহী । 

এসমস্তই বিজ্ঞানের সামাজিক লক্ষ্য ঝৌক ও ভূমিকাকে পাণ্টে 
দিচ্ছে । -সমাজতন্ত্রে সাজের উদ্দেশ্য মানুষের বিকাশ-_বিজ্ঞানের সামাজিক 
প্রবণতা হয়ে ওঠে ৷ সভ্যতার ইতিহাসে এই প্রথম এমন এক সামাজিক 
সম্পর্কের ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে যেখানে বিজ্ঞানের কীর্তগুলোকে মানুষের 
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বিরুদ্ধে, জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয় ন! । শোষকশ্রেণীর স্বার্থ এখন 

আর বিজ্ঞান ও সামাজিক অবস্থার বিকাশ এবং সমাজ জাঁবনে বিজ্ঞানের 

সাফল্যগুলোর প্রয়োগের মধ্যে যোগসুত্র নয় । সমাজতন্ত্রের একেবারে 

সৃচনাকালে লেনিন নতুন সমাজব্যবস্থার এই নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যটি লিপিবদ্ধ করে 

গিয়েছেন £ “এখন থেকে বিজ্ঞানের সমস্ত বিষ্ময়কর কণর্ত ও সংস্কৃতির অবদান 
সমগ্র জাতির সম্পদ । আর কখনও মানুষের মস্তিষ্ক ও.-মানব-প্রতিভ! নিপীড়ন 

ও শোষণের কাজে ব্যবহৃত হবে না ।* ( কালেক্টেড ওয়ার্কস ২৬শ খণ্ড, ৫৮১- 
৮২ পৃঃ) | সমাজতন্ত্র ধন্তত্ত্রের চ'ইতে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রহ্বক্কিবিদ্ধ! 
'আয়ত্ত করার পথ' মানুষের সামনে অতুলনীয় মাত্রায় প্রশস্ত করে দেয় । 

অৱশ্য একমাত্র এই কারণেই সমাজতন্ত্রের আওতায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিস্তার 

অগ্রগতি সমগ্র জনগণের কাছে আকর্ষণের বস্তু হয়ে ওঠে নি। অবশ্ত বিশেষজ্ঞতা 

যেখানে একটা উচ্চস্তরে পৌছেছে সেখানে বিজ্ঞান বা অন্য কোনে! বিষয়ের 

সমস্যা! সবাঁই যে বুঝতে পারবে এমন নয়; সেগুল্ে! একমাত্র তারাই বুঝতে 
পারবে যার! বিজ্ঞান অনুশশলন ও আয়ত্ত করার এবং বিজ্ঞানসম্মত বিশ্ববীক্ষা 
অর্জন করার পরিশ্রম করতে সক্ষম হবে ৷ সমাজতান্ত্রিক সমাজে জনসাধারণকে 

বিজ্ঞান আয়ত্ত করার ও. তার সর্বাঙ্গীণ প্রয়োগের দায়িত্ব নিতেই হয় । এর ' 
প্রধান কারণ হলে, নতৃন সমাজ গড়ে তোলা থেকে শুরু করে শ্রমজীবী 

মানুষের সর্বতোমুখী বিকাশ পর্যন্ত কালগুলে! বিজ্ঞান ও প্রয্ুক্তিবিদযার ' শ্রেষ্ট 

কণন্তিগুলো ব্যবহার করেই সম্ভব । ভাথান্তরে, উৎপাদনশ শক্তিগুলোর 

অগ্রগতি, সামাজিক সম্পর্কের উৎকর্ষ এবং সেই অনুযায়ী জনগণের জীবনধারার - 
পরিবর্তন সাধনের জন্যে প্রত বিজ্ঞানের বিকাশ ও তার প্রয়োগের মাধ্যমেই 
এসব কর্তব্য সম্পন্ন করা সম্ভব। এর অর্থ হন্পো, সমীজতক্তরে বিজ্ঞান একটা . 
সার্বজনপন রূপান্তরধর্মী সামাজিক শক্তি হয়ে উঠছে। 

“সার্বজনীন” কথাটার অর্থ এই নয় যে, বিজ্ঞান আর সব কিছুকেই হটিয়ে 
দেয় । না, শিল্পকলা, নতি শাস্ত বা অন্যান্য বিজ্ঞান বাহির্ভূত সাংস্কৃতিক 
মাধ্যমগুলোকে বিজ্ঞান বাতিল করতে পারে না! । একমাত্র এই অর্থেই 
«সার্বজনশন” শব্দটির ব্যবহার করা হচ্ছে যে, সমাঙ্গতন্ত্রে সমাজ-জশঝনের 
অন্যান্য অপরিহার্য ক্ষেত্রগুলোর রূপান্তর ঘটে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপর ভিত্তি 
করে, বিজ্ঞানের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে । বিজ্ঞান ও সমাজের মিথাল্তয়াটি 
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এই ভাবে একটা গুণগত নতুন স্তরে উন্নীত হয় । তাই ক্বভাবতই সামাজিক - 
আর্থনশতিক ক্ষেত্রে স্থতক্ষেবর্ত -শক্তিগুলোর প্রাধান্যমূলক কার্যকলাপ 
“সমষ্টিগত জ্ঞান” ও সমাজজীবনে বিজ্ঞানের স্থান ও 'ভূমিক্কাকে মুলগ্গতভাবে 
পাণ্টে দেয় । | 
বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ উংপাদনগ শক্তিতে রূপাস্তরের ব্যাপারটি শিল্পগত 
" ধনতন্ত্রের অগ্রগ্নতের সঙ্গে জড়িত । বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিার বিপ্লব সেই 
প্রক্রিয়ারই একটা নতুন স্তর । ধনতান্ত্রক দেশগুলোতে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গী 
হলো বহু যন্ত্রণাদায়ক দ্ন্্-বিরোধ ৷ অন্যদিকে, সমাজতন্ত্র প্রত্যক্ষ উৎপাদনণী 
শক্তি হিসেবে বিজ্ঞানের ভূমিকাকে বজায় রাখে ও গভশরতর করে । কিন্ত 
একমাত্র উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজেই বিজ্ঞান সার্জনীন বূপান্তরধর্মী সামাজিক 
শক্তিতে পরিণত হয়। এই সমাজ প্রকৃতিগতভাবেই বিজ্ঞানের সামাজিক 
ভূমিকার পূর্ণতম বিকাশের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে এবং সমাজের ব্যাপকতম 
মানুষের মধ্যে তার প্রভাব প্রসারিত করতে চায় । ' 
সমার্তাস্ত্িক পথে সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান আজ 
এক জোরালো সৃষ্টিশীল উপাদান, উদ্দেশতমুখশ সমাজবিকাশের একটা 
হাতিয়ার ও উপকরণ ৷ সামাজিক প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যমুখা ব্যবস্থাপনা, সমাজ 
ও ব্যক্তি- -মানুষের নতুন নতুন প্রয়োজন ও লক্ষ্য সৃষ্টির কাজে বিজ্ঞান একটা 
তত্বগ্ভ ভিত্তিও বটে । আবার অন্যদিকে বৈজ্ঞানিকভাবে সৃত্রায়িত সামাজিক 
লক্ষ্য ও কর্তব্য বৈজ্ঞানিক, অগ্রগতির ধারাকেই পরিচালন! করার পূর্বশর্ত 
| হয়ে ওঠে ৷ যেহেতু এর জন্যে প্রয়োজন হলো বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবনা, তাই 
বিশঞানই হয়ে ওঠে জ্ঞান ও আত্মজ্ঞানের বিষয়বন্ত | সারির বার 
গবেষূণা রূপ পায় । 
রিজ্ঞা বিকাশের মৌল সামাজিক প্রবণত1! সমেত সমাজতান্ত্রিক সমাজের 
অগ্রগতির বিজ্ঞানসম্মত কর্নপীতি নির্ধারণ করে কমিউনিস্ট পার্টি ' সাম্য- 
বাদের দিকে সমাজের আরও অগ্রগতির সামগ্রিক ধারাকেও নির্ধারণ করে 
পার্টি । এই ভাবে, ধনভন্ত্র যার মশমীংসায় ব্যর্থ হয়েছে, সমাজতন্ত্রের অধীনে 
সেই দীর্ঘস্থায়ী ছন্দের মীমাংসা সম্ভব হয়েছে; বিজ্ঞান ও রাজনশীতির | 
মধ্যে এবং বিজ্ঞান ও সামাজিক, প্রয়োগের মধ্যেকার, ডায়ালেকটিক এঁক্য 
অজিত ' হয়েছে । এই.. কা শুধু মার্কসবাদশ-লেনিনবাঁদশ' পাটির দ্বারা, 
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' নির্ধারিত সমাজের যুক্তিসঙ্গত ও সুষম অগ্রগতির ভিত্তিই রচনা করে নি, 
সমাজের সামাজিক'এঁক্য এবং বিজ্ঞান ও শ্রমের মৈত্রণকেও শক্তিশালি করার 
উপাদান সৃষ্টি করেছে । 

মহান অক্টোবর সমাজতাস্ত্রিক বিপ্লবের পর লেনিন এই বিষয়টির উপর 
জোর দিয়েছিলেন যে “জ্ঞান বন্ধ বা সৌখান ধরতাই বুলি হলে চলবে না... 
সেই জ্ঞানকে প্রকৃতপক্ষে হতে হবে আমাদের সত্তার অংশ, এটা হবে যথাযথ- 
ভাবে ও পূর্ণমাত্রায় আমাদের সমাজজীবনের গঠনমূলক উপাদান” (কালেক্ট্রেড 
ওয়ার্কস, ৩৩শ খণ্ড, ' ৪৮৯ পৃঃ) এই বক্তব্য বৈজ্ঞানিক দৃরদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত, 
একটা কর্মসূচীগত লক্ষ্যকে সৃত্রাকারে প্রকাশ করেছে এবং কর্মের প্রত্যক্ষ - 
।দিশারখও বটে । 


সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিজ্ঞানের রদ ও ভূমিকার পরিবর্তনের ফলে 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং ভার ফলাফল কাজে লাগানোর পরিমাণও বৃদ্ধি পায় 
এবং বৈজ্ঞানিক কর্দেও আনুষক্গিক নির্দেশ আসে । এক্ষেত্রে আরও গুরুত্বপূর্ণ 
হলো, বিজ্ঞান উৎপাদন ও সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে, 
জনগণের সৃজনাঞ্খক কর্মের: আবশ্যকীয় শর্তও শক্িশালশ মাধ্যমে পরিণত 
হ্য়! 

সমাজতাম্বিক সমাজের জীবনে বিজ্ঞান শুধু জ্ঞানাত্মক ও প্রায়োগিক 
কর্মের মধ্যে দিয়েই তার ভূমিকা প্রকাশ করে না ৷ অন্যদিক থেকে, সামা- 
জিক যোগসূত্র ও সম্পর্ক-ব্যবস্থা বিজ্ঞানের অন্তর-জীবনের সঙ্গে, গাথা হয়ে 
যায় এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের লক্ষ্য, বিজ্ঞানী ও তাদের নিজেদের মধ্যেকার 
পরিচালন-নশীতি ও কর্ম-কৌশলকে নিয়ন্ত্রণ করে । এই কর্ম-কৌশলের 
মাধ্যমেই বিজ্ঞান একটা সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে বাস্তব. রূপ 
পায় । সমাজতন্ত্র বিজ্ঞান-কর্মের অভ্যন্তরীণ মানদণ্ড ও বিজ্ঞানীদের 
নির্দেশক নীতি সমাজতান্ত্রিক সমাজের লক্ষ্য, প্রয়োজন ও মানদণ্ডের 
সঙ্গে মিলে যায়। বিজ্ঞানের নতুন ভূমিকার এ এক লক্ষণীয় 
অভিব্যক্তি ৷ প্রস্থক্তে ও বিজ্ঞান-সর্বস্থতার যে-বিভ্রাস্তি বুর্জোয়া সমাজের 
বিজ্ঞানকে বিপরীত দিক থেকে প্রভাবিত করে, এইভাবে তাকে 
সমাজতান্ত্রিক সমাজে দূর করা সম্ভব হয়। সমালতন্ত্রে বিজ্ঞানের অগ্রনী 
প্রধানত নির্ধারিত হয় এর সামাজিক ভূমিকা রূপায়িত করার মাধ্যমে । . 


৫২ ণ রর 


এখানে বিজ্ঞান সমাঘবহির্ভৃত কোনো! লক্ষ্য সাধনের হাতিয়ার নয় । 
₹' সমাজের অন্তর্গান গতিশশল উপাদান হিসেবে বিজ্ঞান সমাজের জাবনধারার 
. মধ্যে . অনুপ্রবেশ করে, কিন্ত তাঁর অগ্রপ্গতির ঘাধ্যম হিসেবে কাজ 
করে সমাজতাস্প্রিক সামাজিরু সম্পর্কগুলে ৷ . বিজ্ঞান যেভাবে ও সম্পর্কগুলো 
বিকাশের ক্ষেত্রে অপরিহার্য মাধ্যমের কাজ করে, এক্ষেত্রেও ব্যাপারটা 
ভাই। যেহেতু বাস্তব সামাজিক প্রয়োজনগুলো সামাজিক, লক্ষ্যের 
মধ্যেই প্রতিফলিত হয়, তাই গোড়া থেকেই এ লক্ষ্যের মধ্যে সমগ্র 
বৈজ্ঞানিক কর্ণেরও স্থান থাকে, যেহেতু বিজ্ঞান সমাজ-বিকাশের, অঙ্গাঙ্গি 
, উপাদান ভাই সামাজিক প্রবপতা বা আভিম্বখিতা বিজ্ঞানেরই অন্তর উপাদানের, 
এক অপরিহার্য বিষয় হয়ে ওঠে । এইভাবে. বিজ্ঞানীর ফাছে সামাজিক 
প্রয়োজন ও লক্ষ্য তার নিজস্ব বলেই প্রতিভাত হয়) তাই শুধু বিজ্ঞানী 
সম্প্রদায়ের প্রতি নয়, সমাছের প্রতি, জনগণের প্রতি তার নৈতিক দায়িত্ব 
পরম তাৎপর্যসম্পন্ন হয়ে ওঠে ৷ 
ভ্বানের ও সমাজব্যবস্থার প্রয়োজন 
বিজ্ঞানের নতুন নতুন সম্ভাবনাকে ' বাস্তবায়িত করতে, হলে সমাজকে 
বিপুল প্রয়াস চালাতে হবে । সমাঞ্জের কানে বিজ্ঞানের, ষেদাবি রয়েছে, 
তার কম-বেশি পারিপুরণ ন! করা হলে বিজ্ঞানের অগ্রগতি হতে পারে 
না এবং বিজ্ঞান তার উপযুক্ত সৃষ্টির কাজ চালাতে পারে না। এ রকম 
একট! সরল বিশ্বাস পোষণ করা ঠিক হবে ন! যে, সমাজতান্রক সমাজ সৃষ্টি 
হলেই বিজ্ঞান-বিকাশের অনুকূল পরিবেশ আপনা-থেকেই গড়ে ওঠে! 
সমাজতন্ত্র ইতিহাসের ধারায় পড়ে-ওঠা বিকাশমান সমাজব্যবস্থা এবং এর 
ইতিবাচক সম্ভাবনাগুলো স্তরে স্তরে এক পর্যায় থেকে আর এক পর্যায়ে 
ক্রমশ বিকশিত হয়, তাছাড়া, সমাজতান্ত্রিক সমাজের : সম্ভাবনাগুলোর 
বাস্তবায়ন শুধু এই সমাঞ্জের পারপকভার উপর নির্ভর করে না, এটা 
আরও নির্ভর করে যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মধ্যে এর বিকাশ ঘটে, তাঁর 
উপরও । 7 
অনুরূপভাবে এটা অগ্রান্থ করা ভুল হবে যে, বিজ্ঞান-বিকাশের ক্ষেত্রে 
ধনতস্ত্রের ভূমিকা স্থবিরোধী হলেও জ্ঞানের অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে অগ্র্গতিকে 


৪ 


উদ্দীপিত করার ক্ষমা ধনতন্ত্ৰ সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে নি এই তথ্যটিকৈ 
এবং সমাজতাস্রিক দেশগুলোতে পূর্বে যেসব ঘটেছিল, সেসব সম্বল করে 
বর্দোয়াশ্রেণীর মুখপাত্ররা এটাই বলতে চাইবে, ধনতন্ত্র জান-বকাশের সব 
চাইতে উপদ্ৃক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে কিন্ত সমাজতন্ত্র বিজ্ঞানের মধ্যে ভাবাদর্শ 
চুটিয়ে দিয়ে তার অগ্রগতি শ্লথ করে দেয় । ৃ 

এই আপাতমনোরম বক্তব্টিকে বহুবার সমালোচনা করা হয়েছে ॥ কিন্ত 
এর সবচাইজে মুক্তিপূর্ণ জবাব হলো সমাজতান্ত্রিক সমান্জে কিভাবে. আধুনিক 
জ্ঞানের চাহিদাকে পরিপূরণ করা হয়, তার একটা সামীগ্রক বিশ্লেষণ 
দেওয়া এবং বুর্জোয়া সমাজের অবস্থার সঙ্গে তার একটা তুলনামূলক বিচার 
করা৷ : - | | 

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চাঁছিদাগুলো প্রচুর ৷ . 

প্রথমত, বৈষয়িক উপকরণ, উচ্চ প্রাশক্ষপ-প্রাপ্ত গবেষকমণ্ডলশী ও কর্মী- 
বাহিন', অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, পরণক্গা চালানোর জস্তে ০ 
পাঁরমাপ শক্তি সরবরাহ ইত্যাদি । 
. দ্বিতীয়, দেশব্যাপী গ্রবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রয়ুক্তিপত প্রগতির জন্মে 
পারিকল্পনা, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ৷ | 

তৃতীয়ত, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যুক্তিসঙ্গত অগ্রাধিকার নির্ধারণ করার 
মতে! দশধবস্থায়ণী কর্মসূচী এবং সমস্ত মানুষের অন্তনিহিভ শক্তি ও সামর্থ্যের 
বিকাশ ঘটানোর জন্যে বিজ্ঞানের প্রয়োগ । যেসব ভারসাম্যহণনতা দ্বন্দ্বের 
ফলে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সীমায়িত হয়ে পড়ে বা বিজ্ঞান একট! বিধ্বংসী 
শক্তিতে পরিণত হয়, এ কর্মসূচী সেগুলো দুর করতে পারে ) 

বিজ্ঞান ও প্রয়ু'জাবগ্ভার বড়োবড়ো আধুনিক সমস্যার জটিল চরিত্র থেকে, 
যৌথভাবে, কাজে নামার, বড়ো বড়ো গবেষণা কেন্দ্র গড়ে ছোলার, এ 
ধরনের, সমস্যা সমাধানের প্রয়াসের মধ্যে সমন্বয় সাধনের বিজ্ঞান -ও প্রশ্থ্ি- 
বিস্তার গবেষণার মধ্যে" এবং বিজ্ঞান ও উৎপাদনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ 
সাধনের প্রয়োজনীয়তা থেকেই .এনব চাহিদার সৃষ্টি হয় । , 

উপরোক্ত প্রথম অংশের চাঁহদাগুলোর পরিপুরণ প্রধানত নির্ভর করে 
উৎপাদনের মাত্রা, প্রশ্াজাবস্ার অবস্থা এবং সমাজের বৈষায়ক ও বৈজ্ঞানিক 
শির উপর ৷. এই ক্ষেত্রে কয়েকটি ধনতাস্ত্রিক দেশ--যারা বেশ খানিকটা 


৫৪ 


আর্থনখতিক ক্ষমতা ও উন্নত উৎপাদনশ শক্তির অকারণ, এখনও কয়েকটি 


‘ক্ষেত্রে তাদের সহায় সম্বল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর চাইতে ভাল (অনেক- 


গুলো এতিহাপিক কারণে সমাজতান্িক দেশগুলে1 শিল্লোন্নত ধনতান্ত্িক 
দেশগুলোর চাইতে অনেক নিচু মানের প্রশ্ুকিবিত্তা ও আর্থব্যস্থা নিয়ে 


‘কাজ শুরু করেছিল) । কিন্ত সমাঁজজীবনের সকল দিকের উৎপাদন ও 


পুনরুৎপাদনের শর্তগুলোর সামাভিকীকরণ এ সব চাহিদা পরিপূরণ করার 
অপরিহার্য উপাদান । এই দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো বিজ্ঞানকে 


তার অগ্রগতির উপযোগী উপাদান যোগাতে পারে, এখন ভারা সেটাই 


করছে । এই সব দেশ তাদের বৈষয়িক ক্ষমতার, তাদের আর্থনপতিক 


ও বৈজ্ঞানিক শক্তির অনুপাত অনুযায়ী বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সাহায্য 
দিচ্ছে । 


' দ্বিতীয় অংশের দাহিদাগুলে! পরিপুরপ করার ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র বেশ 
স্প্টভাবেই তার উপযোগিতা প্রতিপন্ন করছে । এগুলো হল £ দেশব্যাগী' 
বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পাঁরকল্পনা এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর বিজ্রানশদের 
কর্মপ্রয়াসের সমন্বয় সাধন ; গবেষণার অগ্রাধিকার নির্ধারণ ব্যবস্থা ; বিজ্ঞান- 
কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ইত্যাদি । পরিকল্পিত আর্থ- 
নীতিক উন্নয়ন এবং সমাজের হাতে সমস্ত অর্থ-সম্পদের কেন্দ্রভবন ,সমাজ- 
তন্ত্রের সর্বজনন্বীকৃত শ্রেষ্টত্ব । এর ফলে অগ্রগতির: প্রথান ধারায় অর্থ ও 


মনুষ্যশক্ষির লমাবেশ ঘটানোর সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এর প্রমাণ মেলে 


১৯৩০-এর দশকের শেষভাগে সোভিয়েত ইউনিয়নে গবেষণার নিবিড় ক্ষেত্র 
রচনার মধ্যে, পারমাণবিক সমস্যার সমাধান এবং মহাকাশ গবেষণার অগ্রগতি, 
বিজ্ঞান ইপ্রিনিয়ারদের প্রশিক্ষিত করার সোভিষেত ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক 
গবেষণার সমস্ত মৌল ও সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব ত্রত অগ্রগতির মধ্যে । 
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার এই মৌল. সুবিধার ফলেই বৈজ্ঞানিক কাজের 


' পরিকল্পনা করা সম্ভব হয়েছে । অর্থনীতি, বিজ্ঞান, ও প্রয়ুক্তিবিস্যায় সংহতি 


সামনের সর্বাঙ্গণণ কর্মসূচীর কাঠামো সমেত বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিকল্পনা 
সমগ্র সমাজতীন্ত্রক গোষ্ঠীর মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিস্তার উদ্দোশ্তমুখখী, 
বিকাশের একটা মাধ্যম হয়ে উঠেছে । পারকল্িত বৈজ্ঞানিক বিকাশের 
ফলঙ্ঞীত দেখতে পাওয়া গিয়েছে সমাজতান্ত্রিক গোষ্টীভুক্ত সমস্ত দেশের 


এ 


বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষমতার ক্রুত বিকাশের মধ্যে ৷ সমাজতঙ্ছ বরোধীরাও 
এই কথ্যটি অস্বীকার করতে পারে না । | 

উপরের বক্তব্যের এটাই অর্থ নয় যে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো সংগঠন, 
পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার সমস্ত সমস্যার. সমাধান করে ফেলেছে । কিন্তু এটা , 
নিঃসন্দেহে সত্যি যে, সমাজতন্ত্র বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির এমন সব সুত্র ও 
সামাজিক অবয়ব. সৃষ্টি করেছে যেগুলো ওঁ অগ্রগতির অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও 
আধুনিক প্রবণতার পরিতৃপ্তি ঘটায় । তাই এত্তে কিছু অবাক হওয়ার নেই যে, . 
ধনতাভ্তিক দেশগুলো (যদিও ছাটকাটি করে, আংশিকভাবে) ক্রমশই আরও - 
বেশি মাত্রায় পরিকল্পিত আর্থনঁতিক ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সমাজতাস্তিক 
t অভিজ্ঞযাকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করছে,। এক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য হলো 
আর্থনীতিক সংকট এব; তথাকখিত মাকিন' ধাঁচের ?জ্ঞান-নীতির ফলে সৃষ্ট 
বিজ্ঞানের সংকট থেকে অব্যাহতি পাওয়া ; অনেকগুলো উন্নত ধনভান্ত্িক .. 
দেশ ওঁ ধরনের নীতিই মার্কিনদের কাছ থেকে ধার নিয়েছে"! 

তৃতীয় অংশের ' চাঁহ্দাগুলো পূরণ করার ক্ষমড়া ধনতন্ত্রের নেই । 
একমাত্র সমা্জতান্ত্রক সম্পর্কই এগুলো -পুরণের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে 
পারে । বৈজ্ঞানিক কর্মে যৌথ কাজের বিকাশ ঘটানোর জন্যে যে ধরনের 
সামাজিক, নৈতিক ও মানসিক পরিহেশের প্রয়োজন হয়, সমাজতান্িক 
যৌথতা সৈটা সুনিশ্চিত করতে পারে। কস্ত নিঃসন্দেহে প্রধান, বিষয় 
হলো! একমাত্র সমাজতন্ত্রই সমগ্র সমাজ-বিজ্ঞানকে সচেতনভাবে ও তাংপধ- 
ময়ভার সঙ্গে মানুষের স্বার্থে কাছে লাগাতে পারে এবং সামাজিক ও 
নৈতিক দিক থেকে সমাজ এমন 'একটা পূর্ণতার স্তরে পৌঁছায় যা আধুনিক 
বিজ্ঞানের প্রচণ্ড ক্ষমতার সঙ্গে সামগ্জস্তপূর্ণ ; সমাজতান্ত্রিক 'সমাজ মানব- 
কল্যাণে- বিজ্ঞানের ব্যবহার সুনিশ্চিত করে । এই সুলিশ্চিতি বিজ্ঞানের 
অগ্রগতির স্বার্থেই প্রয়োজন, কারণ একমাত্র এই ররুম পারাস্থিতিভেই - 
বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি একটা. সচেতন ও মানব কল্যাণমুখণ 
বৈশিষ্ট্য অর্জন করে মানব-বিরোধা একটা বিচারবুদ্ছিহাঁন শক্তিতে পরিণত ' 
' হয় না৷ 

সামাজিক অগ্রগতির সমগ্র ধারার মধ্যে যে সমস্যাটি ' গ্রথিত ছিল, 
সমাজভন্ত্র বিজ্ঞান ও সামাজিক সম্পর্কগুলোর অন্তন্নিছুত চাহিদার মধ্যে 


সমন্বয় সৃষ্টি করে তার সমাধানে সক্ষম হয়েছে । কিন্তু এই সমন্বয়কে বজায় 
রাখার জন্য, সম্ভাব্য সমস্ত রকম সংঘাত অতিক্রমণের জন্যে সমাজকে অন্ত 
প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে ৷ | 

বিজ্ঞান ও সমাজের সম্ভাবনাময় শক্তির মধ্যেকার সংঘাতগুলে 
নান। কারণে খোদ বিজ্ঞানের মধ্যে এবং সামাজিক বিকাশের বিভিন্ন 
উপাদানের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে ৷ দৃষ্টান্তররূপ, বিজ্ঞানের মধ্যে এমন 
একটা বিজ্ঞান-সর্বস্ প্রবণতা-দেখা দিতে পারে যার ফলে বিজ্ঞান সামাজিক 
প্রয়োজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় (যেমন, সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্বেও- 
কয়েকটি শাখার গবেষণা অগ্রাধিকার.পেয়ে যার, এমনাক সাময়িকভাবেও 
বিজ্ঞানীদের কয়েকটি গোষ্ঠীর একচেটিয়! ক্ষমতা কায়েম হয়ে যায়, ইত্যাদি 1) 
যখন বিভিন্ন কারণে সমাজ বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে প্রয়োজনশীয় বৈষায়ক 
ও প্রযুক্তিগত সম্পদ এবং উপযুক্ত সংখ্যক দক্ষ কর্মী সরবরাহ করতে পারে 
না তখনও বিজ্ঞান ও সমাজের মধ্যে সংঘাত দেখা দিতে পারে । বিজ্ঞানের 

গঠনের মধ্যে, আমলাতাস্রিকতা দেখা দিলে এবং বিজ্ঞান-নপতিতে ভুলভ্রান্ত 

হলে বিজ্ঞান বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাইরের উপাদানগুলি থেকে 
এখনও অনবরত যে সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে সেদিকে -নজর রাখ! দরকার £ 
যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ আগ্রাসনের আশংকার বাতাবরণের মধ্যে সমাজতন্ত্রের 
“বিকাশ ঘটছে তাই সমাজতন্ত্র শুধু তার নিজস্ব অগ্রগতির জন্যে বিজ্ঞানকে 
ব্যবহার করতে পারছে না, তার প্রতিরক্ষার প্রয়োজনেও বিজ্ঞানকে কাজে 
লাগাতে বাধ্য হচ্ছে । 

বিজ্ঞানের অগ্রগতির অন্তর্নিহিত চাহিদ! মৃত সমাজতান্ত্রিক সমাজের 
চাহিদার সঙ্গে ইকতানিক সুরে বাধা । সমাজতন্ত্র এমন এক সুষ্ঠু সামাজিক 
ভিত্তি গড়ে তোলে যার মাধ্যমে বিকাশ, সমাজ, ব্যক্তি ও বিজ্ঞানের 
স্বার্থে উল্লিখিত সংঘাতগুলোর মীমাংসা হয়। সামাজিক অর্থে একমাত্র 
সমাজভন্ত্রই বিজ্ঞানকে সামাজিক অগ্রগ্নতর এক নতুন সার্পল গতি শশর্ষের 
দিকে নিয়ে যায় । 


সম্ভাবন৷ 
. বিজ্ঞানে এবং সমাংজর সঙ্গে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেসব 





পরিবর্তন ঘটছে, তাতে একটা নতুন ধরনের বিজ্ঞানের জন্ম প্রক্রিয়ার এশ্নটি 
উত্থাপিত হয় । জ্ঞান ও কর্ণের বহু বিচিত্র ক্ষেতে এই পরিস্থিতি দেখা দিচ্ছে 
এবং এই প্রাক্তয়াটির ভাত্ত স্পষ্টতই খুব বিস্তৃত ৷ 
বিজ্ঞানের প্রকৃততে মৌল পরিবর্তনগুলো তার অন্তর্লীন বৈশিষ্্যকে 
প্রভাবিত করছে--সমগ্র বিপ্লবী যুগ জুড়েই তা প্রসারিত । ৯৯১৭ সালের 
' অক্টোবর বিপ্লবে যার সূত্রপাত ঘটেছিল, আমরা এখন সেই ধনতত্ত্র থেকে 
সমাজতন্ত্রে বিশ্বব্যাপণ বৈপ্লবিক উত্তরণ লক্ষ্য করছি । ুগ্পপংভাবে বিশ 
' শতকের প্রকৃতি বিজ্ঞানে বিপ্রবের ফলে যে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের 
সূত্রপাত হয়েছিল, তার অগ্রগতি ঘটছে । | 


নতুন বিজ্ঞীন-ব্যবস্থার অন্তরালবর্তী প্রথম মর্ষগত উপাদান হলো? 
বৈজ্ঞানিক বিপ্লব । এটা আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমগ্র কাঠামোকে 
মোঁল পুনধিন্যাসের দিকে নিয়ে চলেছে, গোটা বিশ শতক জুড়ে বিজ্ঞানের 
অগ্রগতির পথে যে বহুমুখী, অত্যন্ত জটিল ও বিভিন্ন ছুবস্ত প্রক্রিয়া দেখা 
দিয়েছে, তার ফলেই ঘটছে এই পুনিন্ঠাস । সাবেক! বিজ্ঞান থেকে আধুনিক 
বিজ্ঞানে উত্তরণ, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সমন্বয়ের সঙ্গে জড়িত কোনো 
একটি শাখার সামগ্রিক গবেষণার পাঁশাপাশি আস্তঃশাখাগুলোর গবেষণার 
বিকাশ, বিভিন্ন সাধারণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উত্তব, ধ্যানধারপার বিভিন্ন 
মডেল ও নতুন “বৌদ্ধিক প্রশ্াক্তবিদ্ভার আবির্ভাব”-এসব বিষয় বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞানের প্রকৃতি, মৌল মানদণ্ড, বৌশিষ্ট্য ও কাঠামোর সম্পর্কে আমাদের 
ধ্যানধারপা মুলগতভাবে সংশোধন করে দিয়েছে । 


বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এবং পুরনো প্রত্যয় ও ধ্যানধারণায় বিপর্যয়ের ফলে 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের তত্ব ও পদ্ধতিগত ভিত্তিতে নতুন উৎসাহের জোয়ার, সৃষ্টি 
হয়েছে । বিগত কয়েক দশকে এঁসব ভিত্তির মৌল পুনবিস্কাস ঘটেছে । 
আধুনিক বিজ্ঞান তাঁর নিজদ্ব অগ্রগতির ফলস্বরূপ ডায়ালেকটিক বস্তবাদশ 
পদ্ধতিবিস্থা প্রয়োগে বাধ্য হয় (কালেক্টেড ওয়ার্কস, ১৪শ খণ্ড, ৩০৩-৪ পৃঃ ) 
-লেনিনের এই শিক্ষা পুরোপুরি সঠিক বলে প্রতিপন্ন হয়েছে! ঠিক এই 
পদ্ধতাবিগ্ভাটিই নতুন ধরনের বৈজ্ঞানিক চিন্তার ভিত্তি হয়ে উঠছে । নতুন 
সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার গঠন মার্কসবাঁদশ-লেনিলবাদশ বিজ্ঞানের প্রয়োগের 


&৮ 


(যার প্রাণশক্তি হলো বন্তবাদশ ডায়ালেকটিক্‌স ) উপর নির্ভরশীল । এটা 
বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ । 

বর্তমান বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের একট! দিকচিহ্, হলে! যায় বিপ্লবের 
সঙ্গে তার আঙ্গিক ওক্য_যার ফলে উৎপাদন” শক্তিতে গুণগত পরিবর্তন 
দেখ' দিয়েছে । ক্রমবর্ধমান আকারে এই পরিবর্তন সমাজ ও প্রকৃতির 
মধ্যে বিশ্বব্যাপী . দন্মকে তীত্র করে তুলেছে । অপরিকল্পিত, দৃষ্ঠনমূলক 
ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা ও অপচয় প্রযুক্তিবিতা এই দ্বন্দের জনক) এগওলো 
সৃষ্টির পেছনে আধুনিক বিজ্ঞানেরও কিছুটা দায়িত্ব রয়েছে। 

- এটা এখন প্রমাপিত যে, সমাজ যদি তার অস্তিত্বের প্রাকৃতিক অবস্থাকে 
ধ্বংস করতে না চায়, তাহলে প্রকৃতির সঙ্গে তার যোগসৃত্রের চরিত্রকে 
পাণ্টাতেই হবে । এর জন্যে শুধু নতুন প্রযুক্তিবিস্তা' হলেই চলবে না, নতুন 
সামাজিক সম্পর্ক ও নতুন বিশ্ববীক্ষা। প্রয়োজন এবং তার সঙ্গে প্রয়োজন 
প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে একটা দায়িত্ববোধ । যে ধরনের বিজ্ঞান ও জ্ঞান- 
তন্ত্রের মধ্যে প্রকৃতি বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিস্তা ও সমাজ বিজ্ঞানসমূহের এঁক্য 
ঘটেছে_ একমাত্র সেই ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহাষ্যেই এ কর্তব্যটি সমাধা 
করা সম্ভব । এই.এক্য কোনো ইচ্ছার ব্যাপার নয়, জরুরী হয়োজন ৷ 


তাছাড়া প্রকৃত বিজ্ঞান, প্রশ্নাজাবিষ্ভা সমার্জবিজঞানসমূহের একোর 
প্রয়োজন'য়ত! সৃষ্টি হয় পরিকল্পিত আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনার স্বার্থে এবং 
বিশেষ করে সৃষ্টি হয় মানুষের সর্বতোমুখী বিকাশের প্রয়োজন থেকে । 
এই বিকাশের ভিত্তি হলো! সমগ্র বৈজ্ঞানিক প্রগ্গাতির শীর্ধতম সাফল্যগুলো 
এবং সমাজতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্ক ও সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির অধিকতর 
অগ্রপ্গাত । এটা শুধু কথার নয়, কাজের এক্য । বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
পরিকল্পনায়, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার সমগ্র কার্যধারায়, সামাজিক উৎপাদনমৃলক 
সমস্ত কর্মে এবং আর্থনতিক ও সামাজিক বিকাশের সমস্ত কর্মসূচীর মধ্যে 
পরিব্যাপ্ত এই এঁক্য বিজ্ঞান ও প্রশ্ৃজাবিস্ভার বিপ্লবের সাফল্যগুলোকে 
সমাজতন্ত্রের সুযোগ-সুবিধা সঙ্গে আঙ্গিক যোগসৃত্র রচনার অন্যতম রূপ । 
 প্রন্কাত বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিষ্কা ও সমাজ বিজ্রানগুলোর মধ্যে মানুষের 


বিকাশমুখী এক্য প্রতিষ্ঠা নতুন খরনের বিজ্ঞান সৃষ্টি হওয়ার সুস্পষ্ট নির্দেশক ৷ 


৫৯ 


নতুন ধরনের বিজ্ঞান সৃষ্টির প্রবণতা একমাত্র সেখানেই বাস্তবাক্িত হবে, যেখানে 
বিজ্ঞান ও প্রশ্থজিবিষ্যার বিপ্লব ভায়ালেকটিক একো সমাজ বিপ্বের সঙ্গে 
মিলিত হয়, যেখানে নতুন ও মানুষে-মানুষে শক্রতাহীন সামাজিক সম্পর্ক 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এই সম্পর্ক একটা! উচ্চন্তরে উন্নীত হয়েছে । এই নতুন 
বিজ্ঞান সাম্যবাদে গিয়ে বিকশিত হবে । ধনতন্ত্রে বিজ্ঞানের বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া 
গুলে] আংশিক ও একপেশে ৷ 'যে ধারায় এদের আরও অগ্রগতি ঘটতে পারে 
তা একমাত্র সম্ভব সমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের মাধ্যমে, বৈজ্ঞানিক ও 
প্রযুক্তিগত বিপ্লবকে সমাজতন্ত্রের সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে যুক্ত করার মাধ্যমে । 


সমাজ্তান্ত্রক দেশগুলোতে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির কর্মসুচী, প্রয়োগ ও 
প্রবণতা বিজ্ঞান ও প্রশক্তাবগ্ভার অগ্রগতির উপর অনবরত সুস্পষ্ট ছাপ ফেলছে 
এবং নতুন ধরণের বিজ্ঞানের এমন সব উপাদানের গঠনকে উদ্দীপিত করছে, 
যেগুলোর মধ্যে নতুন মৃপ্যবোধের ইঙ্গিত পাওয়া যায় । এটা সমাজতান্ত্রিক 
দেশগুলোতে যে বৈজ্ঞা নক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ঘটছে তার আন্তর্জাতিক 
এতিহাসিক তাৎপর্ষের অন্ততম অভিব্যক্তি ৷ | | 


অবশ্য বিজ্ঞানের এই নতুন ধারার বাস্তব অস্তিত্বের কথা এখনও একটু 
আগে থেকেই বলা হচ্ছে । বরঞ্চ এর উপযোগ” বিষয় ও বিষয়পঙ্গত ভিত্তির 
কথা, যে পার্থক্য সুচিত হয়েছে, তার অস্তিত্বের কথাই বলা উচিত । আধুনিক 
যুগের বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াগুলো যতই গভশরতর হবে, এটা ততই বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞান, তার ভিত্তি, সংগঠন ও .কার্ধাবলশর সমগ্র ব্যবস্থায় নতুন গুণগত 
পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যাবে । . 

ডায়ালেকটিকদ-এর দৃষ্টিকোণ থেকে এই পরিবর্তনকে বিশ্লেষণ করতে ' 
গেলে নতুন ধরনের বিজ্ঞানের ধরাবাহিকত' ও গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলোক্কে . 
বিচার করা দরকার | বিজ্ঞানের এই নতুন ধরনটি পূর্ববর্তী অগ্রগতি ও ইতি 
পূর্বেকার সঞ্চিত সমগ্র জ্ঞানরাশির উপর নির্ভরশশল হয়ে আছে । তাছাড়া 
বিজ্ঞানৈর ধরনে পরিবর্তন প্রকাশ পায় তার সামাজিক ভূমিক! ও প্রবণতার 
বিশ্তাশের মধ্যে, বৈজ্ঞানিক কর্মের বিভিন্ন দিকের পার্থক্যকে অতিক্রম করার 
মধ্যে । এই সংহতির প্রবণতা ইতিমধ্যেই সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠগভুক্ত দেশ- 
গুলোতে পরিলক্ষিত হচ্ছে) এটা বিজ্ঞানকে সামাজিক কুপান্রের এক 
জোরালো শক্তিতে, নতুন, সাম্যবাদণ সভ্যতা! গড়ে তোলার, তত্বগত ভিত্তিতে 
পরিণত করছে । 


৬০ 


মুক্তি-আন্দোন ও মতাদর্শ 


এস জি, সরদেশাই 
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের সদ্য 


জাতীয় গণতীন্ত্রক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবশ আন্দোলনের সাবিক ও পুর্ণাঙ্গ 
বিকাশের জন্য শ্মকশ্রেণীকে বিশেষ করে এবং সাধারণভাবে ব্যাপক 
'জনগণকেই বস্তবাদখ, .মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভক্ষিকে আত্মস্থ 
করতে হয়। | , 

সমস্ত বিজ্ঞানেরই ভিত্তি হচ্ছে বস্তবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং মার্কসবাদ- 
লেনিনবাদ আমাদের যুগের সবচেয়ে অগ্রগণ্য, বৈপ্লবিক বিজ্ঞান । একথা 
অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে যেমন সত্য ভারতের ক্ষেত্রেও তেমন সত্য । আর 
আজও ইতিহাস অশীকাবীকা পথ বেয়ে এবং নানান ঘাত-প্রাতঘাতের মধ্য 
দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে ৷ ' ফলে বুনিয়াদী সভ্যগুলে! দীর্ধকালশন পরিপ্রেক্ষিতে 
অভিব্যক্ত হলেও আপেক্ষিকভাবে স্বপ্নকাদ্দে অক্ককষা নিয়মে ধরা পডবেই 
এমন কোন কথা নেই | 

MRE বার TEED আন্দোলন ও তার 
নেতৃবৃন্দের সামগ্রিক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি বস্তবাদশী ছিল না, ছিল ভীববাদশী 
বা ভারতে এক্ষেত্রে সাধারণভাবে যে কথাটি ব্যবহৃত হয় তা হচ্ছে অধ্যাত্মবাদ । ' 
তিলক ও গান্ধী অধ্যাত্মবাদে দারুণ বিশ্বাসী ছিলেন; তারা বলতেন 
হিন্দ্ধর্ষের আধ্যাত্মিক মৃল্যবোধগুনিন থেকে তারা প্রেরণা লাভ করেছেন । 
এ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছর পর্যন্ত ভারতের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অগ্িয়গের 
বিপ্লবশরাও অধ্যাত্মবাদ থেকেই বিশ্বাস অর্জন করতেন । ব্যতিক্রম যে ছিল 
, না তা নয়, কিন্ত সেই ব্যতিক্রম সাধারণ নিয়মটিকেই প্রমাণ করে । ভারতে 
মৌলিক রাজনীতিক চিন্তা ভাববাদঁ পথ ধরে ছুটল এ কেমন করে হল? 
এ-প্রস্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের প্রেক্ষাপট, উনিশ শতকের কৃষানির্ভর 
সাংস্কৃতিক দিক থেকে আধা-মধায়ুগীয় ভারতকে বুঝতে হবে 1 

উনিশ শতকের, এমনকি বিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছরে, আমাদের 
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স্বাধীনতা সংগ্রামীর! বৃটিশ শাসনের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন কদর্য লুষ্ঠন 
এবং বৈষয়িক লাভের জন্য উদগ্র লালসা, যাকে মদত যোগাচ্ছিল পাশবিক 
হিংস্রতা । একেই তার! ‘পশ্চিমী বস্তবাদ, আখ্যা দিয়েছিলেন এর 
শবরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের দেশপ্রেমিক আত্মমর্ধাদা গর্ব ও আত্মবিশ্বাস 
জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে তার! প্রাচশন ভারতের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক 
মূল্যবোধকে দাড় করালেন । তাদের কাছে এর অর্থ ছিল নিঃস্বার্থ কষ্টভোগ, 
আত্মত্যাগ ও সেবা, এর অন্য তার! মরতেও প্রস্তুত ছিলেন ! “মানবদেহ 
নম্বর, আত্ম] অবিনম্থর”__এই প্রেরণ! ও বিশ্বাস নিয়ে তার! জনগণের কাছে 
যেতেন এবং সাত্রাজ্্যবাদদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে ও জাতীয় মুক্তির জন্য 
গ্রামে জনগণকে উদ্ধুদ্ধ করতেন । 

একথা অস্বীকার করা যায় না! যে, (অন্তত আমাদের স্বাধীনত উত্তর 
অভিজ্ঞতা! তাই বলে ) এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিতরই ভবিস্তৎ প্রাতক্রিয়ার জীবাণু 
চিল । এতৎ সত্বেও, কম করে একশ বছর এটাই আমাদের সাম্মাজ্যবাদ- 
, বিরোধ স্বাধীনতা আন্দোলনের দার্শনিক ভিত্তি ছিল । 


একই বিরোধের অপর দিকটা ছিল-_ভাঁরতের, বহু, সমাজসংস্কার ্ধ 
আমাদের অধঃপতন ও বিদেশশ শাসনে আমাদের আবদ্ধ থাকার মূল কারণ 
মনে করতেন গৌড়াঁমি ও বর্ণ ব্যবস্থার অন্ধ কুসংস্কার, তারা মনে করতেন 
ভারতীয় সমাজের অহ মজ্জায় জড়ানে। অসাম্য ও পশ্চাৎপদত! থেকে মুক্তি 
পাওয়ার জন্য বাঞ্চিত আদর্শগত হাতিয়ার হল “পশ্চিম দর্শন ও উদার- 
নৈতিকতা! ৷’ কিন্ত তারা ভাবতেন বৃটিশ শাসনই এদেশে মাধুনিক, বৈজ্ঞানিক, 
সমভাভিত্তিক সমাঞ্জ প্রবর্তন করার, অগ্রদূত হবে ।" 'হুটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
ভূমিকায় যা অবশ্ত আদৌ ছিল না৷ অতএব এদেশে দীর্ঘকাল ধরে 
রাদনৈতিক দিক থেকে অগ্রশামশ, কিন্ত সামাজিক ও মতাদর্শের দিক থেকে 
রক্কপশশীল, অপরদিকে সামাজিক দিক থেকে সংস্কারপন্থী কিন্ত রাজনৈতিক 
দিক থেকে ‘নরমপন্থী” ( অর্থাৎ বৃটিশ খেঁসা )_ এই দুটি অংশের ছিবিগাগ 
দশদিন ধরে চলেছে । | 

রাজনৈতিক ও মণ্ডাদর্শগত দিক থেকে গান্ধী ছিলেন স্বকীয় । নিজেকে 
পরম ভক্তিমান হিন্দু বলে দাবি করেও তিনি হিন্দ্র-মুসদমান এক্য এবং 
অস্পুশ্ততা দুরীকরণকে জাত্ইয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অচ্ছেদ্য অংশে 
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: পরিণত করেছিলেন । গোড়া অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াশীল ও সামন্তবাদশ হিন্দু 
সামাজিক শক্তিগুলি সামাজিক প্রশ্নে তার উদারনৈতিক মনোভাবের জন্য 
কঠোরভাবে ডাকে আক্রমণ করেন এবং অবশেষে মুসলমান-বিদ্েষী হিন্দু ' 
যুবকের হাতে গান্ধীকে প্রাণ দিতে হয়েছিল । 

দেশের সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দের মধ্যে নেহরুই প্রথম জোর দিয়েছিলেন যে 
ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির জন্য এবং স্বাধীন, 
ওয়ান দৃিভলিসম্পন্ন, কারিগরী দিক থেকে উন্নত জাতিরূপে আত্ম- 
প্রকাশের জন্য সাধিক বৈজ্ঞানিক দৃ্ঠিভার্গ গ্রহণ করা প্রয়োজন ৷ বস্তুত, 
৯৯২০-এর, দশকের শেষ দিক থেকে ১৯৩০-এর দশকের শেষ দিক পর্যন্ত 
এমনকি তিনি জনগণের মধ্যেও দুভাবে প্রচার করতেন যে স্বাধীনতা 
আন্দোলনের মতাদর্শগত ভিত্তি হিসেবে এবং স্বাধীন, সমৃদ্ধ ও আধুনিক 
ভারত গড়ার পথনির্দেশক কূপে সমাজতন্ত্রের শিক্ষা মেনে নেওয়া দরকার | 

বিজ্ঞান ও প্রয়ুক্তিবিষ্ভার ওপর নেহরুর গুরুত্ব আরোপ স্বাধীনতা ঙ্গাভের 
পর একটুও হ্রাস পায় নি । বরং ধর্মীয় সংস্কার, রীতি-নীতি ও বিশ্বাস 
সম্পর্কে ডীর অসন্থিষ্ণু মনোভাব আগের মতই রইল । কিন্তু ভারতের প্রাচীন, 
সভ্যতা এবং আধুনিক বিশ্বে এই সভ্যতার "চমৎকার? উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি 
বিশ্বাদ পোষণ করতেন, এবং এর ফলেই তিনি গান্ধীজশকে সদাসর্বদা 
মতাদর্শগত কনসেশন দিয়েছিলেন । স্বাধশীনতাঁউত্তর ভারতে তিনি তার 
সাঁমাজিক-অর্থনৈভিক-বৈপ্রবক ভাবনাগুলোকে জোৌলো করে ফেলেন যার 
ফলে ভার সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদশ ধারায় স্বাধীন ভারতীয় অর্থনগতি' গড়ার 
প্রচেষ্টায় পরিণত হয় । . 

কর্িউনিস্টরাই আমাদের স্বাধীনতা! আন্দোলনে বস্তুবাদ অর্থাৎ মার্কসবাদ- 
লেনিনবাদের অবিচল প্রবক্তা ছিলেন । 'ভারাই. দৃঢ়তা সহকারে শ্রমিকশ্রেণী 
ও কৃষকদের ( যদিও কৃষকদের মধ্যে আন্দোলন শ্রমিক আন্দোলনের মত এত 
ব্যাপক ছিল ন!) মধ্যে ব্যাখ।। করে বোবান যে ভাদের বর্তমান দুর্ভোগ ও 
ভবন্তং মুক্তির বিষয়টি আদৌ কোন.আদিভোৌতিক দৈব নির্দিষ্ট ব্যাপার নয়, 
বরং তা সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের ওপর প্রতিষ্ঠিত এক অনিবার্য 
এঁতিহািক প্রক্রিয়া । কার্যত এর অর্থ শ্রমিক ও কৃষকদের ভাগ্যবাদ ও 
পারলোঁকিক দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন এবং তাদের নিজস্ব শ্রেণী সংগঠন ও সংগ্রামের 
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প্রতি বিশ্বাস প্রসার ; পরিত্রাণ হচ্ছে এ-জগতেই শোষণ ও অত্যাচার থেকে 
স্বাধীনতা ও মুক্তি লাভ, 'পরবর্তীঃ কোন জগ্গতে নয়। মেহনতি জনগণের 
মধ্যে বন্তবাদী, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রপাত হয় এভাবেই । | 
দার্শনিক তত্বের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও প্রচার অর্থাৎ ভাববাদ ও বস্তুবাদের মধ্যে, 
ভাববাদ ও দ্বন্্মূলক ও এঁতিহাঁসক বস্তুবাদের মধ্যে সংঘাতের স্বরূপ বিশ্লেষণ 
কেবলমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী সমর্থকের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ ছিল । কমিউানস্টরা দন্্মূলক ও অএতিহাসিক বস্তুধাদের 
ধারণাগুলে জনপ্রিয় করতে, বিশেষভাবে ঈশ্বরবাদ, অচলায়তনবাদ এবং 
কুসংস্কার, যেগুলে! প্রতিক্রিয়াশীল ও কায়েমশ স্বার্থের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত 
হয়ে থাকে, সেগুলোর বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রচার চালাবার ব্যবস্থা 
করে নি। 
অর্থনৈতিক ও কখনোসথনো জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রাম ভাদের 
মধ্যযুপীয় ও ধর্মীয় মতাদর্শের বন্ধন থেকে মুক্তি দেবে এই সরলকৃত ধারণাই 
এর আংশিক কারণ । অপর আংশিক কারণ হচ্ছে, এমন অহেতুক ভগাতও 
রয়েছে যে এর ফলে সাধারণ মানুষের ধর্মবিশ্থাসে আঘাত লাগতে পারে । 
. এ স্পষ্টতই ভ্রান্ত, কারণ সব সময়ই সব বর্ণের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াশশলরা 
' আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায় যে আমরা নিরশস্থরবাদী ও ধর্মের শক্ত । 
কমিউনিস্টরা দেখিয়ে থাকে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রকৃত ধর্মীয় স্বাধীনতা 
আছে । কিন্ত ভাববাদ ও তার ব্যবহারিক প্রকাশ অর্থাৎ ধর্মের বিরুদ্ধে 
দার্শনিক সংগ্রাম এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বস্তবাদশ 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভার্গকে রক্ষ। করার প্রশ্নটি কখনই যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ 
করা হয় নি । 
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স্বাধীন ভারতে রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে সংগ্রামের মত 
মতাদর্শের ক্ষেত্রের সংগ্রামেও দ্রুত ও তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে । 
একদিকে; শিল্প, বিজ্ঞান ও অনিকত্রেণী প্রসার ; গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীগত 
পার্থক্যের ক্রমবিস্তার , তার ফলে দেশজুড়ে শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি ; 
বায়পন্থী শক্তিগুলির বৃদ্ধি; দ্রুত শিক্ষা বিস্তার ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের 
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দু এবং, অবস্ই, সমাজতন্ত্র ও জী লোননবাদের বিশ্বব্যাপী 
সাফল্যগুলি দেশে বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসারে যথেষ্ট সাতাঁষ্য করেছে৷ . 
অন্যদিকে, একচেটিয়া পুঁজির বৃদ্ধি এবং তার চাইতেও খারাপ ব্যাপার, 
কালো টাকা ও কালো বাজারি মুনাফার দারুণ বাড়বাড়ন্ত, এবং বিদেশী 
" ব্যক্তিগত পুঁজির সঙ্গে ও “মাককিন সংস্কৃতির” সঙ্গে এসব শক্তির হরিহরাত্মা 
মতাদর্শগত ও সামাজিক প্রতিক্রিয়াকে বরাবর শক্তিশালী করেছে। ও 
আমাদের আমকশ্রেপশর আন্দোলন এখন শ্রমিকদের প্রতিদিনকার 
অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার জন্য লড়াই করা ছাড়াও অধিক মাত্রায় অর্থনপীতির 
বুনিয়াদি কাঠামোগত পরিবর্তনের দিকে “চালিত । তবে এটা দাবি করা 
বেশি হয়ে যাবে যে শ্রামিকশ্রেণী মভাদর্শগত স্প্টতার ও এক্যের উচ্চমানে 
পৌঁছে গেছে । এই আন্দোলনে. ভেদ আছে, সংঘাত আছে ও যথেষ্ট মতা- 
দর্শগত্‌ বিভ্রান্তি আছে। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন বুর্জোয়া দল 
' যেসব মেকি বিভ্রান্তি সৃষ্টিকর, সমাজতন্ত্রের তত্ব প্রচার করেছে এবং প্রয়োগ 
করেছে 'তার বিকল্লে খশটি ( বৈজ্ঞানিক ) সমাজতন্ত্র কি তা নিয়ে 
শ্রমিকশ্রেণীর .আদ্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচন! শুরু, হয়েছে । বাক্স 
রাজনৈতিক প্রভাবের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা আগের চেয়ে অনেক বেশি করে 
মার্কস-লোনিন প্রণীত: বিষয়সমূহ অধ্যয়ন করছে । ভারতের সমাজতঙ্্রের 
পথের প্রশ্নটি নিয়ে অতীতের যে কোনো.সময়কার চাইতে বেশি করে জনগণের 


- মধ্যে আন্দোলন শুরু হয়েছে । 


বি্যাচর্চার ক্ষেত্রে, কলেজ ও বিশ্বাবস্থালয়গুলোতে ,মার্কসবাদে আস্থা 
ঘোষণীকারণ শিক্ষকের সংখ্যা অনেক বেড়েছে, ছাত্র ও যুবকদের মধ্যেও তাই । 
“আজকে মার্কসবাদ কি’? এ প্রশ্ন নিয়েই নানান মত ও সংঘাতমুলক বিতর্ক ও 
( যখন বিপুল সংখ্যক মানুষ সমাজতন্ত্রের দিকে বৌকে সে সময়কার 
সংক্রমপগত. ওতিহাসিক অনিবার্ধতা হলো এই অবস্থা) রয়েছে বটে, কিন্ত 
শিক্ষৰ ও ছাত্রদের মধ্যে মার্কসবাদের আকর্ষণ বে দারুণ বেড়েছে সেই সত্য 
তাতে বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন হয় ন! ৷, 

মার্কসবাদে আস্থা! ঘোষণাকার ছাড়াও যে সমস্ত শিক্ষক ইতিহাস, 
অর্থনধতি, রাজনশীতি,. সাহিত্য, ধর্ম প্রভৃতি সম্পর্কে রভিগ্রাহ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ 
করে থাকেন তাদের সংখ্যাও বেড়েছে ৷ স্বাধীনতা-উত্তর. কালপর্বেও ভারতীয় 
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ইতিহাস ভারতশয় রাঁজনশতিতর একটা জশবন্ত বিষয় হয়ে রইল, কারণ যার! 
অন্ধভাবে অতপতগটরিম1 কর্তন করতেন ( 'এতিহৃই ভারত ৷’ ) বা সাম্রাজ্যবাদ 
ঘেঁষা এতিহাসিক যার! আমাদের অতশতকে হেয় করতেন, চলতি রাজনপাতি 
তাদেরই সংরক্ষিত হয়ে থাকল । আজ আমর] বিপুল সংখ্যক এমন এতিহাসিক 
. পেয়েছি যার! বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ থেকে ভারত ইতিহাস সম্পর্কে মূল্যবান গ্রন্থ 
রচনা! করেছেন । .এই গ্রন্থগুলোভে আমাদের এঁতিহাঁপক বিকাশের 
প্রগতিশধল ও পশ্চা্‌গামী দু-দিকের উপাদানগ্ধলোই ব্পত হয়েছে । আর 
বিগত বিশ বছর ধরে অধ্যাপক দেবীপ্রনাদ চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় দর্শনের 
ইতিহাসে মার্কসবাদশ বিশ্লেষণের একট! পান্টা ধার! প্রতিষ্ঠায় পথ-প্রদর্শক 
হয়েছেন । দর্শনের বন্তবাদশ বৈজ্ঞানিক চিন্তার ক্ষেত্রে এটা একটা অতণব 
' গুরুত্বপূর্ণ অবদান, এবং প্রসঙ্গত জোরের সঙ্গেই উল্লেখ্য যে এই দশনও ভারতের 
বর্তমান একটা তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্গ হয়েছে । 

চিত্রের এটি উজ্জ্বল দিক । বোঝা দরকার অন্ধকার দিকও আছে যা] খুবই 
ভয়ংকর ও বিপজ্জনক । 

আগেই বলোইছ, প্রাক-স্বাধীনতা কাঁলপর্বে স'আ্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও জাতাণয় 
স্বাধীনতার আন্দোলনের স্বার্থে পুনর্জীগরণের ভাববাদী ধারণাকেই মৃখ্যতর 
সাজিয়ে তোলা হয়েছিল । কিন্ত স্বাধীনতার পর থেকে এর ভূমিকা উল্টে 
গেছে ' এখন এট! প্রতিক্রিয়ার অস্ত্র হিসেবে কেবন্দ সমস্ত গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের বিরুদ্ধেই নয়, সমন্ত প্রগতিশস, যুক্তিবাদী, বন্তবানণ, বৈজ্ঞানিক 
চিন্তার বিরুদ্ধে প্রবলভাবে ও বেশি বেশি করে ব্যবহৃত হচ্ছে । ইতিপূর্বে 
আর কোনও দিন এত দ্বণিতভাবে, বিপুল আকারে ও বহুমুখী কায়দায় 
প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিকে প্রতিক্রিয়াশীল, উগ্র জাতীয়তাবাদ্ণ রাজনৈতির 
মতলব হাসিলের কান্দে ব্যবহার আমরা দেখিনি! 

ধর্ম ও বৈর্ণকে অপবাবহার এবং অতীত ইতিহাসকে প্রতিক্রিয়াশীল 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অতিরঙ্তন ভারতে সাম্প্রদায়িকতা বলে খ্যাত । এই 
সাম্প্রদায়িক আক্রমণের বর্শা-ফলক হচ্ছে ব্রাহ্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ. (আর 
এস এস )-_-এটি হচ্ছে ভারতাঁয় প্রতিক্রিয়ার হিন্দু জাত্যভিমান' । 
ফ্যাসিবাদী সংগঠন ৷ : ! 

আর এস এস মুসলমান-বিরোধা, গ্রঁ্টান-'বরোধাী এবং হিন্দু সামাজিক 


f 
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কাঠামোর সমস্ত নিষ্ববর্ণ-বিরোধশী । ' এই সংগঠন গণতন্্রবরোধী, কমিউনিস্ট- 
বিরোধী-ও দোভিয়েত-বিরোধী । এটি সমস্ত বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী চিন্তার 
'" বিরুদ্ধে |“ এই সংগঠন খোলাখুঁলভাবে অতাঁতের অন্ধ পুনর্জাগরপকামণ ও 
উগ্র জাত্যভিমান। বলা বাহুল্য, আর রিনি বৃহৎ ব্যবসায়! ও 
আমেরিকার সমর্থক ৷ 
এক্ষেত্রে আমরা i EEE EET আলোচনা-করছি ৷ উল্লেখ- 
যোগ্য, আর এস এস প্রগতিশশল, বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও কর্ণের ওপর অধিক 
মাত্রায় আক্রমণ চালাচ্ছে । অধার্শিক ও নিরীশ্বর বলে আক্রমণ যত না বেশি 

তার চেয়ে অনেক বেশি এইসব চিন্তা ও কাজ ভারতীয় সংস্কৃতি, সভ্যতা ও 

ঞঁতহের ‘বিরোধ’ ও “পরদেশণ' বলে । 

১৯৭৭ সালের. মার্চ মাসে আর এস এস-র প্রভাবমণ্ডত জনতা দল ভারতে 
ক্ষমভাসপন হয় ( বর্তমানে এই দল ক্ষমতা হারিয়েছে ) ৷ 

জনতা সরকার ক্ষমতায় এসেই প্রথমে যে কাজটি করেছিল তা হচ্ছে নেহরু 
প্রতিষ্ঠিত - ইণ্ডিয়ান, কাউন্সিল অব সায়েন্টিফক আঘাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ 

(সি-এস-নাই-আর ) কার্ধত ভেঙে দেওয়া অণ্চ স্বাধীনতার পর এই সংস্থা, 

বৈজ্ঞানিক ও কারিগরশী গবেষণা এপিয়ে নিয়েছিল । তার! পরিরকল্পন। 
"কমিশনকে ক্ষমতাহীন করে ফেলে ( রাষ্ায়ত ক্ষেত্রের বিরোধিতার কারণেই ) 

তার! ইপ্ডিয়ান কাউন্সিল অব হিস্ট'রিক্যাল রিসার্চকে পুনর্গঠিত” করে এবং 
. কোনোক্ৰমেই গবেষক পদবাচ্য নয় এমন সব আর এস এস ক্রশড়ানকদের দিয়ে 
এই সংস্থা ভরাট করা হয়। তারা ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি.এসোসিয়েশন নামে 
ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপকদের একটি পুরোন ও প্রতিষ্ঠিত সংস্থার অনুমোদন 
বাতিল করে দেয় এবং ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি আযা্ড কালচার সোসাইটি নামে একটি 
পান্টা সংগঠন খাড়া করে তোলে ৷ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক 
প্রগতিশীল, উদার মনোভাবসম্পন্ন অধ্যাপক ও উপাচার্ষকে সরিয়ে দেওয়া হয় 
. এবং তার জায়গায় আর এস এস-র ধামাধরাদের বসানো হয় । 

_ কিন্তু দশর্ধাদন এইসব “দেশপ্রেমিক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য লুন্কায়িত রাখা হয় নি, 
কারণ সরকার কেবলমাত্র মার্কসবাদশ লেখকদের রচিত ভারত ইতিহাসের বই 
বাতিল করে নি, প্রগতিশীল, দেশপ্রেমিক শিক্ষাবিদের বইও বাতিল করে । 
তাদের ‘অপরাধ’ কি ছিল. ? তাদের ‘অপরাধ’ হলো ভারা প্রাচীন ভারতশয় 
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সভ্যতাকে মানবজাতির লব্ধ শ্রেষ্ঠ সভ্যতা বলে চিত্রিত করে নি; ভারা প্রমাণ 
দিয়েছিল যে বৈদিক আর্যরা গো মাংস ভক্ষণ করত ( এই তথ্যকে চ্যালেঞ্জ করা 
যায়না) কিন্ত পরবর্তীকালে হিন্দুস্থান গো-মাংস ভক্ষণকে ক্ষমার অযোগ্য . 
অপরাধ বলে নিন্দা'করে ; তারা এ-তথ্য প্রকাশ করে? নি যে প্রাচীন ভারতণয় 
ভিষক, জ্যোপ্তিধিজ্ঞানণ ও গিভজ্ঞরা (যাদের সাফল্য নিঃসন্দেছে কৃতিত্বের ) 
আধুনিক বিজ্ঞানের সমস্ত আবিষ্কারশুলো করেন নি; তারা একথা বলেন নি 
যে এই সমস্ত আবিষ্কার কোনো এক রহস্যময় কল্পনা শক্তি ও গভগর যোপসাধন! 
বলে সাধিত হয়েছিল ; ত্বারা একা বলেন নি যে গ্রীক, আরব ও অন্যান্য , 
বিজ্ঞানীর সমস্ত আবিষ্কারই প্রথম ভারতে হয়েছিল ; জ্ঞানের হাতিয়ার 
হিসাবে প্রত্যক্ষ বোধশাক্ত ও মুক্তির চাইতে ফে.এ কল্পনাশচ্কি বড় একথা তারা 
বলেন নি ; মার্বসবাদ ও কমিউনিজম ভারতে যে 'পরদেশশ” একথা তারা! বলেন 
নি ; মধ্যযুগীয় মুসলমান শাসকরা যে “বিদেশ এবং কট্টর হিন্দু নিধনকারপ 
ও ছিন্দ্রমন্দির ধ্বংসকারী একথা তারা বলেন নি:--ইত্যাদি ইতাদি ৷ 

‘কমিউনিস্ট ও মার্কসবাদণ, অধ্যাপক অর্থাৎ আধুনিক, বৈজ্ঞানিক ও 
প্রগতিশীল দৃষ্টিভিসম্পন্ন প্রতিটি শিক্ষক যার! হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার উদ্ধত 
ও অশিক্ষিত দাবি চরিতার্থ করতে অস্থকার করেন, তাদের 'ভ্রান্ত' ভারত 
ইতিহাস ব্যাখ্যা ‘সংশোধন’ করার জন্য জনতা সরকার নতুন নতুন পাঠ্যবই 
প্রবর্তন করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল । (ইতিমধ্যে জনতা সরকার ভেঙে যায় 
এবং ক্ষমতা থেকে চলে যায় )। 

পাঠকরা সহজেই অনুমান করতে পারেন, এইসব অসার পদার্থ, প্রত্যহ 
আমাদের গণমাধ্যম) বৃহৎ ব্যবসায়ীর.সংবাদপত্র, সচিত্র সাপ্তাহক ও চাঞ্চল্য- 
কর কাপজ, বেতার, টি-ভি, পিনেম! প্রভৃতির মাধ্যমে পরিবেশিত হচ্ছে । 
কুসংস্কার, মন্ত্র-তন্র, অদ্ভুত ক্রিয়াকাণ্ড সাধক নর-দেবতা প্রভৃতির দ্বার! বিশে্ষে- 
ভাবে যুব ছাত্রদের মন বিষয়ে দেওয়ার জন্য একটা পরিকল্পনা-মাফিক প্রচেষ্টা! 
চলছে । | 

লক্ষ্য করার ব্যাপার, এইসব প্রাচীন আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের হোতাদের 
কিন্ত চরম হোন কদর্যতার স্তরে নেমে আসতে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই । 
স্বাধশনত1 উত্তকালে একাধিক “সন্ত' ও সন্ন্যাসী গজিয়ে উঠেছে যারা প্রাসাদ ও 
বাগানশোিত রিশাল, নিভৃত, বিলাসবহুল সম্পত্তি বানিয়েছে যেখানে যৌন 


৬৮ 


নিলে: 


তন্তরসাধনা করা হয়। তারা নির্শজ্ঞরভাবে দাবি করে যারা এই সাধনা করে 
থাকে তাদের আত্মিক মুক্তি লাভ হয় । এই “সন্ন্যানীদের, নিজেদের বিমান 
আছে । কাহিনী শেষ করার আগে জানাতে চাই যে এসব আশ্রম (ও আখড়1- 
গুলোকে এই নামে অভিহিত করা হয় ) এবং এব্যাপারে কোনে! সন্দেহ নেই 
এ আখড়াগুলোতে অর্থ যোগায় সি-আই-এ । 

চলতি দার্শনিক ভাববাদের এমন অধঃপতনই হয়েছে । 

প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম কঠিন । অর্থনীতি ও রাজনশতির ক্ষেত্রেই 
মূলত্ত এই সংগ্রাম চালাতে হবে। কিন্ত বিশ্ব-পুঁিবাদী ব্যবস্থার সংকট যত 
প্লভীরতর হয় সংস্কৃতি, দর্শন ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে দেশী ও বিদেশী প্রতাক্রয়ার 
আক্রমণ তত গুরুতর হয় । মতাদর্শের ক্ষেত্রে জনগণকে নিরন্তর করাই উদ্দেশ্য । 

আমরা যারা কমিউনিস্ট, বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদ" ভাবুক, তাদের মতাদর্শ- 
গত প্রতি আক্রমণ জোরদার ও প্রসারিত করতে হবে । ভাববাদশ দর্শনের 
কদর্য ও উগ্র জাতীয়তাবাদশ রূপের বিরুদ্ধে এবং তথাকতিত “খশটি ও 
অতশক্িয় ভাবমার্গের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হবে । এই প্রতি-আক্রমণের 
একমাত্র দুর্ভেষ্য অস্ত্র হতে পারে বন্তবাদশ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভার সর্বোচ্চ 
প্রকাশ হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ । | 
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নিকারাগুয়া__সগন্ত্র সংগ্রাম থেকে 
দেশ গঠন 


আলমভ্ভারে। রেমিরেজ 
সাধারণ সম্পাদক, নিকারাগুয়া সোশ্কালিস্ট পার্টি 


এমন এক পরিস্থিতিতে নিকারাগুয়ার বিপ্লব জয়যুক্ত হস যখন পুঁজিবাদের 
সংকট গভশর থেকে গভগরতর হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রতে বেড়ে 
উঠেছে বিপুল জনসমর্থন এবং যখন লাতিন আমেরিকার ঘনিষ্ঠ গণতন্ত্রী ও 
বিপ্লবীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান এক) গড়ে উঠেছে । সুতরাং সোমোজা একনায়ক- 
তন্ত্রের উৎখাতকে নেহীং আনুধষ্ক্ষক অবস্থার ধাক্কায় এবং বিশ্ব-বিকাশধারা 
থেকে বিচ্ছিন্ন একটি ঘটন! হিসাবে দেখা চলবে না। যে বিষয়টি োমোজা 
একনায়কতন্ত্রের পশুনকে সম্ভব করে তোলে তা হল বৈপ্লবিক প্রাক্রয়ার পক্ষে 
‘নতুন বিশ্ব-ভারসাম্য ৷ 


এট! সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে আরও এক আঘাত ও বাধ!--উপরস্ত এমন 
একটি উত্তেজনাপূর্ণ এলাকায় এটা ঘটল.ফে এলাকাটিকে সাআাজ্যবাদ এতিহ- 
প্লতভাবে নিজের অত্যন্ত নির্ভরশশল পশ্চাং-ভূমি হিসাবে গণ্য করে এসছে। 
আমাদের দেশের বাইরে বহুদূর পর্যন্ত 'ঙই ঘটনার প্রতিক্রিয়া ঘটতে বাধ্য 
এবং যত ক্রভ আমাদের জয়লাভ ও সাফল্যকে সুসংহত করতে ও শোষণ মুক্ত 
সত্যিকারের এক মুক্ত সমাজ প্রাতষ্ঠা করতে সক্ষম হব তত দ্রুত এই প্রতিক্রিয়ার 
শক্তি প্রবল হবে । | 

কিউবার বিপ্রবের পর নিকারাগুয়া বিপ্ব ভৌগোলিক অদৃষ্টবাদের 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত +হয্যগুলি যুলিসাৎ করে দেয়_-এই অদৃষ্টবাদের অর্থ হল £ 
পৃথক পৃথকভাবে লাতিন আমেরিকার কোন একটি দেশেও বৈল্ল বক পদ্ধতিতে 
ক্ষমতা লাভ কর যেতে পারে ন!। এই বিপ্লব প্রমাণ করেছে যে আজকের দিনে 
ফ্যাঁসস্ট রাজ ও আপাতদৃষ্টিতে অতি ক্রুর ও অনমনীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে 


1 


“ao 


জয়লাভ নির্ভর করে জনগণের দৃঢ় সংকল্পের উপর- এবং এই অত্যাচারশদের 
পতন ঘটানোর জন্য তাদের একাস্তিক আগ্রহের উপরও এই জয়লাভ 
নির্ভরশশল | এটা আর একবার প্রমাণ করে যে জনগণ যখন “গগনভেদী 
আওয়াজ তোলে” তখন তাদের প্রধান হাতিয়ার হল এক্য ও সংহপ্তি-_-এই 
এীক্য ও সংহতি জনগণের অসাধারণ শক্তির পথ উন্মুক্ত করে দেয় এবং তার 
সবল আত্মপ্রকাশ ঘটায় ! , 
বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় বিষয়ীগত উপাদানের ক্রমবর্ধমান ভুমিকা বর্তমানে 
নিকারাগুয়াতেও সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান । লেনিন এই উপাদানের গুরুত্ব 
সম্পর্কে জোর দেন এবং তিনি উল্লেখ করেন যে বিপ্লবের বিষয়গত পূর্বশর্তাবলগর 
অস্তিত্বকে অগ্রগামী শক্তিগুলি তাদের ক্ষমতা অনুসারে কাজে লাগানোর 
'জন্ক অবশ্যই সমর্থন দেবে । বর্তমানে বিপ্লবীদের দায়িত্ব আগের চেয়ে 
অনেক বেশি কারণ তার! “অগ্রগতির জন্য সময় লাগছে” .অথবা! “ইতিহাসের 
যাত্রা) অপ্রতিরোধ্য”? এই কথাগুলোর উপর আশা করে বসে থাকতে 
পারে না। 
নিকারাগুয়ার বিপ্র ধীর! প্রধানত স্কানডিনিস্টদর! পরিস্থিতির যোগ্য বলে 
প্রমাপিত হয়েছে ৷ ৯৯৬০ সালে যখন সশস্ত্র সংগ্রাম সবে সুরু হল তখন কেউ 
এই এতিহাসিক সংগ্রামের বিজয় লাভের কথ! নিশ্চিতভাবে এবং আস্থার 


সঙ্গে ভাবহ্যগ্বাণী করতে পারেন নি। সে কারনেই আমি দেখাতে 
চাই কোন পথে এই দ্বপিত রাজত্বের উৎখাত সম্ভব হয়েছিল এবং কোন 
পারিস্থিভির মধ্যে এই একনায়কতত্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সাফল্য অর্জন 


করে। 
৯৯৬০ দশক বন্ুদিক দিয়ে আমাদের কাছে স্মরণীয় । সেই বছরগুলিতে 
কমিউনিস্ট ও নিকারাওয়া (এন এস পি) সোশ্যালিস্ট পার্টির সদস্য বহু 
নিকারাগুয়ার অধিবাসী শহরে ও গ্রামাঞ্চলে সংগ্রামে শহীদ হন । ক্রমে, 
সমাজের বিভিন্ন অংশ আরও বেশি সংখ্যায় সোমোঞ্জার বিরুদ্ধে আন্দোলনে 
যোগ দেন । এমন কি এই বিক্ষোভ সোমোজা শাসনের আশ্রয়স্থল শাসক 
শিবারেল ম্যাশনািস্ট পার্টি এবং ন্যাশনাল গার্ডের মধ্যেও প্রতেক্রিয়ার সৃষ্টি 
করে! তা! সত্বেও একনাম্কতত্ত্রের বিরোধীদের মধ্যে অনৈক্য ছিল-_এর 

| আরও' কারণ হল যে জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশের উপর বুর্জোয়াদের 
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প্রভাব শছিল-_এই বুর্জোয়ারা যদিও সোমোজার স্থৈরাচারণ শাসনের বিরোধন 
ছিল তথাপি তারা প্রকাশ্যে তখনও এই স্বৈরাচার শাসনের বিরুদ্ধে দাড়াতে 
পারে নি বরঞ্চ সরকারি বধরা পাওয়ার লোভটাই ছিল তাদের বেশি ৷ 

৯৯৭২ সালের ভৃম্কিস্পে রাজধানীর এক বিরাট অংশ ধ্বংসস্ত পে, পরিণত 
হয় এবং হাজার হাজার লোক মার! যায় । এর পর থেকে সামাজিক দন্ত 
আরও তাঁব্র থেকে তীত্রতর হয়। অর্থনৈতিক বিশৃংখলা এবং বুভুক্ষা অভূতপূর্র 
গণপ্রতিবাদের সূচনা করে । সারা দেশে তখন সাধারণ ধর্মঘট সহ ধর্মঘটের 
এক তরঙ্গভ্রোত ছড়িয়ে পড়ে । ধর্মঘটারা-তখন উচ্চতর বেতন এবং কাজের 
উন্নততর অবস্থার দাবি জানায় । শ্রমিকশ্রেণী এবং তার অগ্রণী বাহন? 
কমিউনিস্ট এন এস পির ভূমিক! বাড়তে থাকে । প্রলেতারিয়েতের 
প্রাতনিত্যিলক প্রতিষ্ঠান জেনারেল কনফেডারেশন অব 'লেবার (স্বতন্ত্র) 
এবং বুর্জোয়াদের ‘কিছ অংশ সোমোজ বিরোধী মোর্চা গঠনে সমর্থ 
হয়। 

১৯৭৪ সালের শেষে এই যৌথ প্রচেষ্টার ফলে ডেমোক্রাটিক লিবারেশন 
ইউনিয়ন পঠিত হয়_এই ইউনিয়নে কমিউনিস্ট অন্যান্য এবং বিরোধশ দল 
এবং ট্রেড ইউনিয়ন যোগ দেয় । প্রখ্যাত বিরোধা নেতা, একটি প্রধান জাতীয় 
দৈনিক লা প্রেনসাস্র প্রকাশক এবং দেশের অত্যন্ত প্রভাবশালপ অর্থনৈতিক 
গোষ্ঠীর অন্যতম প্রাতানাধ জোকিন চ্যামোরে! এই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান 
নির্বাচিত হন । ডেমোক্রাটিক লিবারেশন ইউনিয়নের (ভি এল ইউ) 
কর্মসূচীতে :একটি প্রকৃত গণতাভ্রক সমাজ, সামাজিক পরিবর্তন এবং 
জাতীয় স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার কথ! জোর দেওয়া! হয় । 

সেই সঙ্গে স্যাণ্ডিনিস্টা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট একনায়কতত্রের 
বিরুদ্ধে সশক্্র অভিযান পরিচালনা করে । এমন একটি অভিধানের পর 
সরকার সামরিক আইন জারি করে । কিন্ত সোমোজা, গণ-আন্দোলনকে ' 
ধ্বংন করা তো দুরের কথা ভাকে খর্ব করতেও সক্ষম হয় নি। এন এস পি 
কেন্দ্রীয় কমিটির ( ডিসেম্বর ৯৯৭৫ ) পঞ্চম বার্ধত আঁঘবেশনে, উল্লেখ কর]. 
হয়েছিল যে অভ্যন্তরণণ রাজনৈতিক পারস্থিতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্যাণ্ডি- 
নিস্টার কার্যাবলী এক.অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং এন এস পি সৰ্বদাই 
স্যাণ্ডিনিস্টাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক শাক্ত হিদাবে প্রণ্য করে এসেছে! 
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এই অধিরেশনে আরও উল্লেখ করা হয় যে এক্যবন্ধ সংগ্রাম পরিচালনার 
উদ্দেশ্যে এই শক্তির সঙ্গে বোবাপড়ায় আসা সম্ভব এবং প্রয়োজন | 

ক্রমবর্ধমান গণ-প্রতিরোধ এবং এস এন এল এফ-এর পরিচালনায় 
সশস্ত্র সংগ্রাম ধীরে কিন্ত নিশ্চিততাবে- সোমোজ! শাসনের ভিত কাঁপিয়ে 
তোলে ৷ উপরুস্ধ একনায়কতন্ত্র রাজনশতিগ্রতভাবে ক্রমবর্ধমান অসুবিধার 
সন্মুখীন হয় । এই একনায়কতন্ত্রের পক্ষে তখনও যে একটি মাত্র শক্তি 
সমর্থন দেয় তা হল ন্যাশনাল গার্ড । যখন, ৯৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বরে 
"সামরিক শান বিলোপ করা হয় তখন গ্রণ-সংগ্রাম গুণগতভাবে এক নতুন 
পর্যায়ে পরিণত হয় । অন্যায় ও দ্বর্নীতির ফলে উত্তত পুঞ্জিভৃত বিক্ষোভ 
বৃহৎ মালিক থেকে পির্জার যাজক পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে জনগণের সর্বস্তরে বিস্তার 
লাভ করে, বিশুংখল। সুরু হয়ে যায় । | 

পূর্ববর্তী বছরে ১৩ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতি থেকে পরবর্তী বছরে ৩৫ শতাংশে 
বৃদ্ধি হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যে লেনদেনের পরিমাণে বিরাট ঘাটতি দেখ! 
দেয়! ব্যাঙ্ক খণ দান বন্ধ করে দেয় । বৈদেশিক পুঁজি আমদানি বন্ধ হয় । 
অন্যদিকে মূলধন বাইরে পাচারের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় । করডোবার বিনিময় 
হার ৫০ শতাংশ হাস পায় । কর্মক্ষম জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ বেকার 'হয়ে 
পাড়ে ৷ | 
‘এই পরিস্থিতিতে ১৯৭৮ সালে ১০ জানুয়ারি চ্যামোরোকে খুন করা! হয় 
এবং তার ফলে সারা দেশ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। চ্যামোরো লা প্রেনপা পাত্রকার 
মাধ্যমে দ্বর্নাতি, চোরা কারবারণ, কর ফাঁকি, সৈনাযবাহিনশর মধ্যে, জমি বিতরণ 
এবং সরকারি খরচায় সোমোজার অনুচরদের বিতশালী করে তোল! প্রভৃতির, 
বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিলেন । জনগণ ন্যায্য বিচারের দাবিতে 
সোচ্চার হয়ে ওঠে । প্রধান প্রান বে সরকারি মালিকদের সংস্থা একনায়ক- 
তের, বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিরোধের আহ্বান জানায় । শ্রমিক, কৃষক, 
মালিক, বণান্ক কর্মচারশ এবং যাঞ্জকের! সাধারণ ধর্মঘটে শামিল হন। দ্বই 
সপ্তাহব্যাপশ এই ধর্মঘট চলতে থাকে ৷ 

এই ঘটনাগুল হল বামপন্থী মোর্চা গঠনের সূত্রপাত । এবং হাজার 
হাজার মানুষের বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ ও ধর্মঘটের মাধ্যমে এই বামপন্থী 
মোর্চা ক্রমে জনপপের মধ্যে বিশেষ স্থান গ্রহণ করে ৷ মাঠেময়দানে তার 
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বিভিন্ন সংস্থায়, গণসংগ্রামে বামপন্থী শক্তিগুজির নেতৃত্বের রিরোধিতা করে 
বুর্জোয়ারা যে দাবি উপস্থিত করে, তা বামপন্থী শক্তিগুলি নস্যাৎ করে 
দিয়েছে! এবং সেই দিনগুলোর মধ্যে যে এক্যবদ্ধ বামপন্থী সংগঠনগুলো 
গড়ে ওঠে, ভা হলঃ মানবিক অধিকারের জন্য কমিশন এবং রাজনৈতিক 
বন্দী মুক্তি কমিটি । এর কিছুদিন পর ইউনাইটেড পিপল্দ মুভমেন্ট গঠিত 
হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ২০টিরও বেশি বৈপ্রাবক গণসংগঠন এবং এর ' 
মধ্যে ছিল এস এন এল এফ ও এন এস পি। আমরা এস এন এল এফ-এর 
সঙ্গে সংযোগ সুদৃঢ় করার জন্য জোর প্রচেষ্টা নিয়েছিলাম, এই লক্ষ্য নিয়ে 
আমরা পিপল্দ মিলিটারি অর্গানাইজেশন গঠনের কাজ আরম্ভ করি ৷ 
এন সি পি শুধু বামপন্থী মোর্চার মধ্যেই ঘটনার 'গতি-প্রগতিকে 
প্রভাবিত করার কাজ সীমিত রাখে নি। পার্ট একটি ব্যাপক বিরোধী 
ফ্রন্ট গঠনের জন্য (ডি এল ইউ-কে সম্প্রসারিত করার ভিত্তিতে ) সক্রিয় 
ভূমিকা গ্রহণ করে ৷ এই ফ্রন্টেই পার্টি সংগ্রামের পদ্ধাত ও জনগণের সঙ্গে 
সংযোগ রাখা সম্পর্কে বৈপ্লবিক নতি উপস্থিত করে! আমাদের সমর্থনে. ' 
গৃহীত বি ও এ্ক কর্মসূচীতে উল্লেখ কর] হয় যে প্রধান ও প্রাথমিক দায়িত্ব 
হল সোমোজাকে গাদিচ্যুত কর! ও অস্থায়ী সবকার গঠন কর! । 
॥_১৯৭০-এর দ্বিতীয়ার্ধে বৈপ্লাবক সংগ্রাম এক অভ্ভুতপূর্ব রূপ ধারণ করে-_ 
প্রধানত এর কারণ হল £ সমস্ত বড় বড় শহরে এস এন এল এফ বিদ্রোহীদের 
ব্যাপক কর্মতংপরতা ও সংগ্রামএবং সমগ্র দেশব্যাপী ধর্মঘট আন্দোলনের ' 
জোয়ার । এর ফলে তি ও এফ-এর মধ্যে অনৈক্য তীব্রতর হয়ে, উঠল এবং 
'দক্ষিণপন্থী ঝৌক প্রবলভাবে দেখা দিল, বিশেষ করে বুর্জোয়াদের মতের 
বিরুদ্ধে যখন অবস্থান ধর্মঘট জনগণের উদ্ছোগে ব্যাপক জঙ্গণ ধর্মঘটে পাঁরিশত 
হল। . 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি উপলব্ধি করেছিল যে একনায়কতন্ত্ের মৃত্যুঘণ্টা 
বেজে গেছে। তাই তাদের স্বার্থ অক্ষুধ রাখতে পারে এমন শাসন চাপিয়ে 
দেওয়ার জন্য সামাজ্যবাদশরা অতি দ্রুততার সঙ্গে নানা কোঁশল গ্রহণের প্রয়াস 
চালাতে থাকল । বি ও এফ নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদীদের এই প্রচেষ্টার প্রতি 
সমর্থন দিল এবং জনগণের সংগ্রাম শিখিল . করা? জঙ্ত যথাসাধ্য প্রয়ান 
চালালে! ৷ অবশেষে, দেপ্টেম্বর অভুত্খান দমনের পর অর্গানাইজেশন অব 
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আমেরিকান স্টেটস এর উদ্যোগে সাম্রাঙ্যবাদী আরোপিত “মধ্যস্থতার” 
বি ও এফ মেনে নিল ৷ এই “মধ্যস্থতা” উদ্দেস্ট হল জনথণের জয়লাভের 
পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা এবং এমন এক ব্যবস্থা কায়েম কর! যাকে 
‘যথার্থই বলা যেতে পারে, “সোমোজা! বিহধন সোমোজাবাদ” ৷ সাম্রাজ্য- 
বাদীর! দুইটি পথ অনুসরণ করে £ তারা বিরোধাপক্ষকে প্রতিঙ্তি দিয়েছিল 
' যে সোমোজাকে সরিয়ে দেওয়া হবে, এবং অন্যদিকে খণ মঞ্জুর করে এবং 
ইসর।য়েল ও অন্থান্ত প্রতিক্রিয়াশীল শাসনাধীন দেশেগুলির মাধামে সামরিক 
সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি করে একনায়কতন্ত্রকে সুরিক্ষত করা । বি ও এফ-এর 
এই আপোসকামশী নীতির ফলে এন এস পি ও অন্যান্ত.সংগঠন বি ও এফ থেকে 
সরে আসতে বাধ্য হয় এবং এটাই একটি ম্লাশনাল প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট গঠন করার 
পথ সুগম করে এবং যে ইউনাইটেড পিপঙ্গ ও.গ্রুপ বি ও এফ পাঁরিভ্যাগ করে 
তার! এই ফ্রণ্টে অন্তর্ভুক্ত হয় । 

এই ফন্ট জনগণের সংগ্রামকে তীব্রতর করে তোলে ৷ জনরক্ষার জন্য 
সর্বত্র বেসামরিক সংস্থা সংগঠিত করা হয় এবং বিভিন্ন সংস্থায় শ্রমিকেরা 
প্রতিরক্ষা কমিটি গঠন করে ৷ যে বর্বর দমনমূলক ব্যবস্থা বিশ্বের জনগণকে 
বিক্ষুব্ধ করে তোলে এবং ভিয়েতনাম! জনগণের সংগ্রামে যেমন তারা একাত্ম 
হয়েছিলেন তেমনি নিকারাগুয়া জনগণের. প্রতিও তার! অনুরূপ সংহতি 
জানান এবং সেই দমন-পাঁড়নমৃলঝ ব্যবস্থা সত্বেও একটি বিজয়ী' অভ্যুত্থানের 
পুর্বশর্তাবল' ক্রুত পারিপকৃতা লাভ করে । 

৯৯৭৯ সালে, স্যাণ্ডিনিস্টা ফ্রন্ট এক মোক্ষম অভিযান পরিচালন! করে 
এবং জনগণ এই সংগ্রামে এগিয়ে আসে'। আমাদের পিপল্স সিলিটারি 
অর্গানাইজেশন ফ্রণ্টের সামরিক রপনশতির. সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং এই-ভাবে 
তা জয়লাভের পক্ষে বিপুলভাবে সাহায্য করে। কিন্ত এমনকি যখন 
একনায়কতত্ত্রের দিন ঘনিয়ে এল তখন সাম্রাজ্যবাদ ন্যাশনাল গার্ডকে বহাল 
রাখার এবং ভবিশ্ততে যেকোন সরকারে সোমোজার পার্টির অংশগ্রহণ 
. সুনিশ্চিত করার কৌশল চালিয়ে যায় । বি ও এফ আন্তর্জাতিক সোশ্যাল 
ডেমোক্রাটিক আন্দো*ন ও লাতিন আমেরিকান সোশ্তাণ-শ্রিষটীয়ান সংস্থার 
সাহাষ্য নিয়ে প্রকৃত বিপ্রবীদের কাছ থেকে উদ্যোগ কেড়ে নেয়ার এবং নতুন 
নেতৃত্বের মোক্ষম পদগুলিতে নিজেদের লোক নিয়োগ করার প্রয়াস চালায় । 


৭৫ 


‘অবশ্য, এই সমস্ত কৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় । -ল্যাশনাঁলগা পরাজিত 
হয় এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় বৈপ্লবিক শক্তিগঁসি | এস এন এল এফ-এর 
বলিষ্ঠ ও সু ্পষ্ট বৈপ্লবিক ভূমিকার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছিল__এস এন এল 
এফ তার চার পাশে -নকারাগুয়ার বিপুস সংখ্যাপরিষ্ঠ জনগণকে সমবেত 
করেছিল এবং লাতিন আমেরিকার ও -বিশ্বের প্রগতিশীল এবং' 'গপতাস্ৰিক 
শক্তিগুলির সমর্থনও লাভ করতে সমর্থ হয়। 

প্রাভশন্যাল ডেমোক্রাটিক গভর্নমেন্ট অব টি প্রতিষ্ঠার পর 
বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় এক' নতুন স্তর উন্মোচিত হয়__এই স্তর হল জনগণের 
সাফল্যকে এগিয়ে নেয়ার ও গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত রূরার স্তর! এক 
সুদূর প্রসার কৃষি সংস্কার কার্যকর করা হচ্ছে । দেশ তার সার্বভৌমত্ব 
পুনরুদ্ধার করছে এবং রা প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ভার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত 
করতে সচেষ্ট । জাতির পরিপূর্ণ স্বার্থরঙ্কার সঙ্গে সঙগতি রেখে একটি স্বাধশীন 
পররাহই নতি অনুসরণে দেশ প্রতিশ্রীতবন্ধ । জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির 
হাভানা শীর্ষ সম্মেলনে এটা দ্বযর্থহণন ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে । 

অবশ্য নিকারাগুয়ার এই নতুন অগ্রগতির পথে বিভিন্ন বাধা ও বিপদ 
রয়েছে । বিপ্লব নির্মল করার লক্ষ্য নিয়ে দেশী ও বিদেশ? প্রার্তীক্রয়াশীল 
চক্র ছুই-ভাবে তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে একদিকে তার! সশস্ত্র ' 
আক্ৰমণ সংগ্গঠিত করে অন্যদিকে দেশে যে প্রক্রিয়াচলছে তার উপর নিয়ন্ত্রণ 
লাভে প্রয়াস চালায় যাতে করে বুর্জোয়া সংস্কারবাদকে চাপিয়ে দেওয়া যায় ও 
" প্রথম পথ অর্থাৎ সশস্ত্র আক্রমণের পথ যারা চালিয়ে যায় তারা ক্ষমতাচ্যুত 
ও তারা দেশ থেকে পলাতক, এদের সঙ্গে যুক্ত আছে আগ্রাসী সাআজ্যবাদী 
শক্তি এবং লাতিন আমেরিকার ফ্যাসিস্ট ভীদবদার চক্র । পরবর্তী দ্বিতীয় 
পথটির প্রবক্তা হণ সোস্যাল ডেমোক্রাসিযুখী কতকগুলৈ প্রধান প্রধান 
পার্টি এই পার্টগুলি বরাবরই বারিকেডের দক্ষিণ পার্হ্ে* অবস্থান করে। 
মার্কিন পররাসই্-দপ্তরও একই লক্ষ্য অনুসরণ করে আসছে_নিকারাগুয়ার যে 
সমস্ত বুর্জোয়া সোমোজাকে ছেড়ে চলে' আসে তাদের মাধ্যমে মার্কিন 
পররাই-দণ্তর নিকারাগুয়ার অবস্থা নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট হয় ( অবশ্য বুর্জোয়াদের 
কেউ কেউ ঘোষণা করে যে তার! বৈপ্লাবক প্রক্রিয়ার গতিধারার .অবশ্কতা 
ও আঁনবার্ধতার কথা উপলব্ধি করে ।) 


৭৬. 


এই গারিস্থিতিতে, বৈপ্লাবক প্রক্রিয়াকে উন্টিয়ে দেওয়ার বিপদের কথা 
লক্ষ্য-রেখে কৃষিবিপ্রব, সাত্রাজ্যবাদ-িরোঁধী ও গণবিপ্লবের দায়িত্ব পূরণের 
ক্ষেত্রে কৌনরূপ কাল[বিলম্ব ন' রুরে বিচক্ষণতার সঙ্গে ও দৃঢ়ভাবে এবং অকারণ 
ব্যস্ততা বা হঠকারিত! পরিত্যাগ করে এগিয়ে যাওায়াকেই আমরা এক এত্তি- 
হাসিক দায়িত্ব বলে মনে করি। এটা পালন করতে হলে প্রথম ও প্রধানতম কাজ 
হল এস এন এল এফ-এর পেছনে সমস্ত বামপন্থী দেশপ্রেমিক শাক্তগুলিকে 
এঁক্যবন্ধ করা.তাদের এক্টের জন্য সংগ্রামকে পূর্ণভাবে সমর্থন করা, একটি 
এক্যবদ্ধ ফ্যাশুনিস্টা ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, একটি এঁক্যবদ্ধ স্যাণ্ডিনিস্টা মুবলশগ 
এবং স্যাগুানস্টা মহিলাদের এক্যবন্ধ ফেডারেশন গঠন করা, স্যাঁুপিস্ট 
ডিকেন্দ কাঁমিটিগুলি শক্তিশালী করা এবং এমন একটি বৈপ্লাবক পার্টি 
সংগঠিত করা যে পার্টি মতাদর্শগত ও সংগঠনগতভাবে এক্যবদ্ধ হবে এবং যে 
পার্টির থাকবে একটি যৌথ নেতৃত্ব ! 

আমর দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের বিরোধিতখ কার যারা তথাকথিত সমাজ- 
তান্ত্রক অংস্থান থেকে এস এন এল এফ-এর বিরুদ্ধে এই মর্মে মিথ্যা অভিযোগ 
করে যে এস এন এল এক বুর্জোয়াদের প্রভাবে প্রভাবিত এবং তারা অতি 
সতর্কতামূলক পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং মধ্যস্থতা করার নীতি অনুসরণ করে । 
তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সমাজতন্ত্রের কোন মিল নেই । ভারা বাস্তব পরিস্থিতি 
অস্বীকার করে এবং তার! প্রায়ই এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে সাহায্য করে যা প্রা্- 
বিপ্রবের অনুকূল ৷ তারা মুখে যে লক্ষ্যের কথা বলে তাঁর থেকে তারা অনেক 
দুরে অবস্থান করছে । এই মুল্যায়ন সংকীরতাবাদীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য 
এই সকশর্ণতাবাদশর স্তাণ্ডিদ্ট্টাদের মতাদর্শগত প্রশিক্ষণ এবং রাজনৈতিক 
দক্ষতাকে খাটো করে দেখে এবং তারা শ্তার্থিনিস্টাদের বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়ার 
নৈতিক অধিকারকেও অস্থকার করে । 

নিকারাগুয়া সোশ্তালিস্ট পার্টি বিপ্রবের আদর্শের প্রতিকূল ঝোঁক ও 
তার মূল বস্তু বিকৃত করার প্রবণতাগুলি উত্তবের সম্ভাবনা স্বীকার করে 
এবং এস এন এল এফ-এর পথ সঠিক, যুক্তিসঙ্গত ও কার্যকর বলে গণ্য 
করে । আমরা তাই হ্যর্থহশনভাবে ঘোষণা! করি যে আমরা এর প্রতি 
সমর্থন জানাই. এবং আমরা আরও বেশি যে জরুরী দায়িত্বগুলি সম্পক্স 
“করার দিকে জনগণের প্রচেষ্টী নিয়োজিত করার জন্য সাধ্যাতত কাজ 
করে যাব, সেই দায়িত্গ্ুলি হল £ বৈপ্লাবক শক্তি সংহত কর! ও রক্ষা) করণ,- 
গুণগতভাবে তাকে উন্নত করা, অর্থনীতির ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন ও জীবন- 
ধারণের মান উন্নয়ন ৷ 
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আমাদের দিতি 


হিজরির গঞ্চদপ শতাব্দী $ জাতিগুনির 
মধ্যে শান্তি ও মৈত্রীর শতাব্দী 


মুফতি জিয় উদ-ইন খান ইবন ইশীন বাবাখান ১ 
চেয়ারম্যান, মুসলিম বোর্ড অব সেন্ট্রাল এশিয়া খ্যাণ্ড কাঁজাখন্তান 


হিজির (নভেম্বর, ১৯৭৯) পঞ্চদশ শতাব্দধর প্রারম্ভে 
সারা বিশ্বের মুসলিম, প্রধানত শ্রমজীবশ মানুষ বিস্ময়ের 
সঙ্গে প্রশ্ন করেন নতুন শতাব্দ* মানবজাতির জন্য কাঁ 
নিয়ে আসবে ৷ শাস্তি, প্রগতি, সুখ অথব! অভূতপূর্ব 
মহাপ্রাবন বা বিপর্যয় ? 
মুসলিম ক্যালেগ্ডারের ৯৪০০ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ডবল, 
এম আর-এর পক্ষ থেকে এই প্রশ্নের কয়েকটি দিক 
" সম্পর্কে মন্তব্য করার জন্ত মুসলিম বোর্ড অব সেন্ট্রাল 
এশিয়া গ্যাশড কাজাখন্তানের চেয়ারম্যান মুফতি জিয়া 
উদ-ইন খান ইবন ইশান বাবাখানের কাছে অনুরোধ কর। 
হয়েছ । 


প্রশ্ম-_-আপনার মতে ইসলামের মৌল নগীত এবং শাস্তি ও ভ্রাতৃত্বমৃলক 
মানবিক আদর্শ এই ছুয়ের,মধ্যে কি সম্পর্ক রয়েছে? হিজরির নতুন 
শতাব্দীতে বিশ্বের পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনি কি ভাবছেন? 

উত্তর --ইসলামের প্রধান সামাজিক ও নৈতিক তত্ব সম্পর্কে ভাসা ভাসা 
অনুশীলন এবং শাস্তি ও ভ্রাতৃত্বমূলক মানবিক আদর্শ ও বৈজ্ঞানিক সমার্জ- 
তন্ত্রের ভাবধারার সঙ্গে ইসলামের সামাজিক ও নৈতিক তত্বের তুলনা 


qv 


থেকে আমরা এই সি্ধান্তেই পৌঁছতে পারি যে এদের মধ্যে কয়েকটি বিষয় 
অভিন্ন । 2 
মহান অক্টোবর সমা তাক: বিপ্লবের বেশ আগেই আমাদের দেশের 
মুসলিম নেতার! ইসলাম 'ও সমাজতন্ত্রের সামাজিক নীতির মধ্যে অনুরূপ 
উপাদান খুজে পেয়েছিলেন । ৯৯০৬ সালে মুসলিম সংবাদপত্র ওয়াকিত-এ 
লেখা হয়েছিল, “আমর! মৃসলিমগণ, আমাদের ধর্মের প্রতি অনুগত থেকেই, 
পরিষ্কার উপলব্ধি করি যে সাম্য, ড্রাতৃত্ব, সততা এবং দয়! প্রভৃতি এশ্নামিক 
নীতি. সমাজ্জতক্ের অংশ ।* একই বছর নিঝনি' নভোগরোদ*-এ অনুষ্ঠিত 
ইত্িফাক-আল-মুসালমির (মুসলগম লীগ) তৃতীয় কংগ্রেসে প্রতিনিধিরৃন্দ 
অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন । | 

কোরাণ ও হাঁদিসে** বিবেক ও বুদ্ধি সহকারে কাজ করতে ও শ্রমজীবী 
মানুষকে শ্রদ্ধা জানাতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। পয়গম্বর 
* মহম্মদ বলেছেন, “যানি মানুষের জন্য সর্বাধিক কাজ করেন তানি শ্রেষ্ঠ 1” 

কোরাণ ও সুন্নার শিক্ষা অনুসরণ করতে গিয়ে সোভিয়েত মুসলিমগণ 
উচ্চ পর্যায়ের উৎপাদিক শ্রমের মাধ্যমে তাদের দেশের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য 
যথাসাধ্য কাজ করে যান ৷. গোষ্ঠী, জাতি, ধর্ম অথবা সামাজিক অবস্থান 
নির্বিশেষে আমাদের দেশের প্রতিটি নাগরিক অবগত আছেন যে তিনি 
সমাজের. একজন পূরাদন্তর সদস্য-.একজন স্বাধীন মানুষ এবং তিনি পূর্ণ 
সমানাধিকার ভোগ করেন । সমাজের সমস্ত সদস্যের কল্যাণ ও সুখী জীবন 
লাভের জন্য তার প্রচেষ্টা সমগ্রভাবে প্রতিটি মানুষের প্রচেষ্টার সজে 
একীভূত হয়ে গিয়েছে । সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমের সর্বোচ্চ সম্মান এবং. 
শ্রম প্রশংসার যোগ্য, অপর পক্ষে যে কোন ধরনের পরপ্লাছা জীবন ঘৃণার 
বিষয় । প্রতিটি সক্ষম ব্যক্তির পারিশ্রমিক সহ কাজের প্রকৃত অধিকার 
স্বশকৃভ এবং অক্ষম ব্যক্তিরা পেনসন. পাওয়ার অধিকার । এখানে অন্যের 
শ্রমের উপর জারনধারণের সম্ভাবনা আইনগতভাবে বাতিল করা হয়েছে । 
এ সব কিছুই মৈত্রণ, ভ্রাতৃত্, সহযোগ্সিতা এবং পারস্পরিক সাহায্যের এক 


.* বর্তমানে গর্কি-_ সম্পাদক 
"** 'হজরত মহম্মদের কার্যাবলী ও বাণীর কথিত বিবরুণী । 


৭৯ 


রর ১ 


শীত 


টা 


পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং জনসাধারণকে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে বক্তব্য সম্পাদন 
করতে উদ্ধুদ্ধ করে। 

আমাদের জনগণের পক্ষে এট! অত্যন্ত বরন যে বিশ্বে অবশ্যই শাস্তি 
বিরাজ ক?বে। হিজরির পঞ্চদশ শতাব্দাকে সমস্ত জাতিগুলোর মধ্যে 
শান্তি, পরস্পর বোঝাপড়া, এবং মৈত্রশীর শতাব্দীতে পরিণত ফরার সংগ্রামকে 
এগিয়ে নেয়ার জন্য আঁমর! সোভিয়েত মুসলিমগণ বিস্বের সমস্ত মুললিম 
ভাইদের প্রতি আহ্বান জানাই । 

প্রশ্ন_সমস্ত জাতির মধ্যে শাস্তি বজায় রাখার ও পরস্পর বোকাপড়া 
. ও মৈত্রীর জন্য সংগ্রামে মুসলিমদের ভূমিকা কি? এই সংগ্রামের বহুদুর- 
প্রসারী লক্ষ্য সম্পর্কে আপনার কি বক্তব্য ? 

উত্তর__ আমাদের ধর্ম অনুসারে মানুষ হল সমাজের একটি অংশ এবং 
তারা অন্যের ছুঃখ- দুর্দশার প্রতি উদাসীন থাকতে পারে না এবং উদাসীন 
থাকা উচিত নয়। একজন প্রকৃত মুসলমানকে সাআ্রজ্যবাদশ আগ্রাসনের 
বিরুদ্ধে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে. যে কোন ধরনের 
সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানানে! "এবং িপশীড়তদের 
সাহায্য দান শাস্তির জন্য সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক । সৌভিয়েড 
মুসলিমগণ অতীতের মত আজও শান্তির জন্য এবং বিভিন্ন রাই ও জাতির 
মধ্যে বৃহত্তর. বোঝাপড়া ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠার কাজে অক্লান্ত যোদ্ধা । তারা 
আগ্রাসনের সর্বপ্রকার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সংগ্রামে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ । 

অপর একটি বিশ্বয্বদ্ধের ছমকি আমাদের সমসাময়িককালে এক দুরন্ত 
সমস্যা এবং সমগ্র মানবজাতির সামনে ভশষপতম বিপদ। আজকের 
পারস্থিতিতে একটি বিশ্বযুদ্ধ বা বিশ্বব্যাপশী সংঘর্ষ লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুকে 
অনিবার্য্য করে তুলবে । এই সংঘর্ষ হাজার হাজার নগর, বন্দর এবং [বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মানুষকে ধ্বংসম্তবপে পরিণত করবে এবং পুরুষানুক্রমে সৃষ্ট 
অপারিমেয় ধর্মীয় ও বৈষাঁয়ক সম্পদ ধ্বংস করবে । এর অর্থ হল যে কোন 
প্রকৃত মুসলমানই মানব প্রগতির পক্ষভুক্ত শক্তিগুলিকে সমর্থন না করে 
পারে না, জাতিগুলির মধ্যে পরস্পর উন্নততর বোঝাপড়ার, শাস্তি, মৈত্রী এবং 
সামাজিক শ্যায়পরায়ণতার নীতির ভিত্তিতে সামাজিক সম্পর্ক পুনর্গঠনের, এবং 
' আদমের সন্তানদের প্রতে নিপীড়ন বন্ধ করার নশীতি প্রভৃতি কোন সত্যিকারের 


৮০ 


মুদলিম অগ্রাহ্‌- করতে পারে না। ধর্মীয় ও মতাদর্শগত পার্থক্য নিয়ে 
কোন বুধ বাধানো উচিত নয় । বিভিন্ন ধর্ম ও. বিভিন্ন মতাদর্শের অনুগত 
মানুষ অবশ্থই শান্তি ও সম্প্রীতি নিয়ে বাস করবে | ' 


সোভিয়েত গুসলিগ্রের জানে যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির এক 
অপরিহার্য প্রয়োজন হল সমস্ত শান্তির যোদ্ধাদের বৃহত্তর প্রয়াস, মুসলিম ও 
অন্যান্য ধর্মীবলম্বী জনগণের মধ্যে এবং সমস্ত শুভবৃদ্ধি' সম্পন্ন মানুষের মধ্যে 
কার্যকর সহযোগিতা যাতে করে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়, দীতাত কে 
এপায়ে নিয়ে যাওয়া যায় এবং সাতআাজ্যবাদশ ও তাদের ৃর্মের সহযোগীদের 
আগ্রাসপ পারিকল্পনাকে স্তব্ধ করা যায় ৷ 

সোভিয়েত ইউনিয়নের যে সমস্ত মুসলিম ধর্মীয় .নতারা ইসলামের প্রতি 
তাদের দায়দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকত সম্পর্কে অবহিত আছেন তারা জাতি- 
গুলোর মধ্যে শান্তি ও মৈত্রীর এবং সমাজ প্রগতির জন্য সক্রর অংশ গ্রহণ 
করে থাকেন। বিগত কয়েক বছরে সোভিয়েত মুসলিম সংস্থাগুলো ৫টি 
বৃহৎ আন্তর্জাতিক এষ্লামক সম্মেলন সংগঠিত করেছে__এই সম্মেলনে 
আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল £ বিভিন্ন জাতির মধ্যে শান্তি ও মৈত্রী 
সুরক্ষিত করার সমস্যা । এই সম্মেলনে সোভিয়েত ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে 
আরও ৪০টির৪ বেশি দেশের প্রখ্যাত ধর্মীয় নেতারা অংশ গ্রহণ করেন । 
গত সেপ্টেম্বরে ডুসানবে-তে অনুষ্ঠিত আলোচনা-চক্রে ২৫টি দেশের মুসলিম 
নেতারা যোগ দেন । 

৯৯৮০ সালের সেপ্টেম্বরে তাসখন্দে যে অষ্টম মুসলিম সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হতে চলেছে সেই সম্মেলনে শাস্তি ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ সমুন্নত করে তোলার জন্য 
আরও প্রয়াস চালিয়ে যাওয়ার সমস্যা নিয়ে আলোচন! হবে । 

সোভিয়েত মুসলিমগণ আন্তর্জাতিক সংগঠনগুজির সঙ্গে সহযোগিতা 
করেন এবং বিশ্বশান্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন । ইতিহাসের শিক্ষাই 
ধর্মীয় নেতাদের কোরাণ ও সুন্নার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শাস্তি ও মৈত্রীর আদর্শ 
ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে এবং সমস্ত মানুষকে প্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জনে সাহায্য 
করতে উদ্বুদ্ধ করে যাতে করে ভারা মঙ্গল ও ম্যায়পরায়নতার নীতির উপর 
প্রতিষ্ঠিত এক শান্তিপূর্ণ ও সমৃখা জীবন যাপন করতে পারে । এই 


৮১ 


আনন্দোজ্ৰল উন্নত লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য প্রয্মো্জন হল জনগণের মধ্যে 
বিদ্বেষ ও বিরোধ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ক্ষমাহণন সংগ্রাম । 
আমরা মনে করি যে শান্তির প্রচেষ্টায় মোক্ষম দায়িত্ব হল সমস্ত শুভবৃদ্ি 
সম্পন্ন মানুষের উ্ভমকে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও দৃষ্টিভাঁঙ্গ নির্বিশেষে 
একত্রে সংযুক্ত কর! এবং এই মহান কাজে ধর্মীয় নেতাদের সাহায্য আরও 
বৃদ্ধি করা । আশাবাদ নিয়ে সমুখের দিকে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত 
করার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে । বিশ্ব শাস্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার এবং এক নতুন 
আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রপ্াতধিশীল দেশ ও আত্বর্জাতিক এবং 
জাতীয় সংস্থাগুলির মহান উদ্যোগের প্রতি বিভিন্ন দেশের মুসলিমদের মধ্যে 
সমর্থনের ক্রমবর্ধমান সঙ্কক্প প্রতিভাত হয় । | 
সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে শাস্তি ও 
সামাজিক প্রগতির জন্য সংগ্রামে জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন 
মানুষ এবং সমস্ত শান্তির যোদ্ধাদের মধ্যে সর্বাত্মক সহযোগিতার উপযোগিতা 
ও প্রয়োজনীয়তার কথা ধর্মাবস্বাসীরা ক্রমে আরও বেশি বেশি উপলব্ধি 
করছেন । কোনে! সন্দেহ নেই যে আরও বৃহভর ও ব্যাপকতর 'দাতাত এবং 
এক সুষ্ঠ আন্তর্জাতিক পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য বিশ্ব-জনসমষ্টির প্রচেষ্টায় 
মুসলিমদের অবদানও বুদ্ধি হবে । 
 প্রশ্ন_ এশিয়া ও আফ্রিকার ' জনগণের মুক্তি আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদ- 
বিরোধ আদর্শ এবং জাতণীয় ও দেশপ্রেমিক মৃল্যবৌধকে দৃঢ়ভাবে সমর্থনের 
ক্ষেত্রে মুসলিমদের ভূমিকা কি? | 
উত্তর-_সাআজ্যবাদাবরোধী, জাতীয় ও দেশপ্রেমিক মূল্যবোধের পক্ষ 
সমর্থনে মুসলিমরা এক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে এবং তাদের গ্রহণ 
কর! উচিত । ইসলাম ন্যায়বিচার সম্পন্প আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার 
আহ্বান জানায় এবং এক জাতির অপর জাতির বিরুদ্ধে নির্যাতন ও 
শোষণের যে কোন অপচেষ্টার বিরোধিতা করে। এর অর্থ হল: 
সাআাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে এবং জনগণের 
“নিজস্ব ভবিষ্যৎ গঠনের আঁধকারের সংগ্রামে মুসলিমদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান দৃঢ়- 
সংকল্প ৷ | 
. পশ্চিমশ সাআ্রাজ্যবাদীদের অসৎ দুর্নীতপরায়ণ ও বিকৃত সংস্কৃতির বিস্ততর 
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প্রতিরোধে সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের যৌথ সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার 
কথা মুমলিমর! যথেষ্ট অনুভব করতে পারছেন । এশিয়া, আফ্রিকা ও 
লাতিন আমেরিকার জনগণের কৃষ্টি এবং নৈতিক মুল্য বজায় রাখার ও 
অগ্রগতির পক্ষে আমরা উদ্যোগ সমর্থক ও সংগ্রামী । 
কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে ৫০০ বছরের আগে বা গত শতাবশর 
মুস্লমদের সঙ্গে আধুনিক যুগের মুদীলমদের কোন পার্থক্য নেই । এটা 
ভূল । বনু মুসলিমদের বহু ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়েছে এবং সে পরিবর্তন প্রগতির 
পক্ষে এবং ভালোর দিকে । সময়ের পরিবর্তনে মুসলিমদের অর্জিত জ্ঞানের 
পাঁরিধিও সম্প্রসারিত হয়েছে৷ পূর্ববর্তী প্রজন্ম যে জ্ঞান অর্জন করেছেন 
+ ভারা তা নিবিড়ভাবে গ্রহণ করেছে এবং বিভিন্ন মানুষের প্রয়োজনীয় 
আভজ্ঞতাও অধ্যয়ন করেছেন৷ সমলামৃয়িক মুসলিমগণ বিভিন্ন অধিজাতি 
ও ধর্মাবলম্বী জন্গণের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের সংযোগের প্রয়োজনীয়তার 
উপর কোরাণের অনুশাসন আরও কঠোরভাবে অনুসরণ করেন । এইভাবে 
তার! বিভিন্ন জাতির শান্ত, নিরাপত্তা ও সম্বদ্ধির জন্য সংযোগ শক্তিশালী 
করে তোলার ও সহযোগিতা বিস্তা'রর ক্ষেত্রে সাহায্য করে এবং তাদের 
সাঘ্রাজ্যবাদতিরোঁধণ আদর্শ দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে । 
সোভিয়েত মুসলিমরা 'দেশের প্রতি তাদের দেশপ্রেমিক কর্তব্য এবং 
এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার জনগণের মুক্তি আন্দোলনের প্রতি 
ভাদের সংহতিমূলক দায়িত্ব উপলব্ধি করেন--এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের 
অর্থনৈতিক-বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতক শক্তি গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় এবং 
সোভিয়েত ইউনিয়নের মর্যাদা! রক্ষার কাদে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের মুদলিমর! তাদের দেশপ্রেমিক কর্তব্য ও অন্যান্য দেশের মুক্তি 
সংগ্রামে সংহতি জ্ঞাপনের কাজ সার্থক করে তোলে । 
সোভিয়েত ইউনিয়নের মুসলিমরা তাদের দেশের শাস্তি ও সং- Tt 
সুলভ নতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়_এই নীতি জাতীয় মুক্তির জন্ত সংগ্রামী 
জনগণের প্রতি সমর্থন জানায় এবং উন্নয়নশশল দেশগুলোকে তাদের জাতীয় 
বয়ন্তর অর্থনীতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সাহায্য করে । সোভিয়েত ইউনিয়নের 
মুসলিমরা সোভিয়েত রাষ্ট্রের অন্যান্য কার্যকলাপ ও উদ্যোগ থেকেও নিজেদের 
বিচ্ছিন্ন রাখেন না । তাদের এই কার্যকলাপ ইসলামের বহু আদর্শের সঙ্গে 
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এবং লক্ষ লক্ষ মুসলিমদের আকাঙ্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং মুসলিম বিশ্বে 
তাদের এই কার্ধাবলণ শ্রদ্ধার সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সমর্থন লাভ করে! বাস্তব 
অবস্থাই আমাদের মধ্যে এই দৃঢ় প্রত্যয় লাভে সাহায্য করেছে যে কেবল 
শাস্তির শক্তিগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ এঁক্য সাআজ্যবাদ ও প্রভুত্ববাদের বিরুদ্ধে 
কার্যকর সংগ্রাম সম্ভব করে তুলেছে এবং জাতীয় ও দেশপ্রেমিক মৃল্য- 
বোধকে সুনিশ্চিত করেছে । 

প্রশ্ন সোভিয়েত, ইউনিয়নে 'তথাকাপিত ধর্মীয় বৈষম্য রয়েছে বলে 
ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যবাদ ও অন্থান্ত বিদ্বেষযূলক অপপ্রচার. সম্পর্কে এবং 
সেখানে মুসলিমদের প্রকৃত অবস্থার উপর এবং সমাজে তাদের স্থান ও শান্তিপূর্ণ 


_ শ্রমের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? 
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উত্তর- ইসলামের বক্তব্য হল : অপরের চোখে অন্য ব্যক্তি সম্পর্কে 
মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করা ঈশ্বর নিন্দার সামিল বা অধামিকের কাজ বলে 
প্রতিপন্ন হয় । তথাপি সাম্প্রীতক বছরগুলিতে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদগর) 
সোভিয়েত ইউনিয়নে ইসলাম ও মুসণলমদের অবস্থা বিকৃত করে বিভিন্ন 
পুস্তক-প্বাস্তকা ও প্রবন্ধাঁদ প্রকাশ করে এবং সেই মর্মে বেতার যোগে অপপ্রচার 
চালানে! হয় । এই মিথ্য।, প্রচারের উদ্দেপ্ত হল আমাদের জনগণের মধ্যে 
অবিশ্বাস উদ্ষিয়ে দেওয়া । এটা ক্ষোভের কথা ঘে আমাদের জীবনযাত্রা! 
সম্পর্কে পক্ষপাতদুষ্ট অথবা এমনকি বিদ্বেষমূলক বিকৃতি কতিপয় মুনিম প্রচার" 
মাধ্যমেও ছড়ানো হয় । 

সোভিয়েত ইউনিয়নে যে অবস্থা! বিদ্যমান তা থেকেই এই সমস্ত উদ্দেশ্বমূলক 
সিথ্যাপ্রচার খণ্ডিত হয়। সোভিয়েত সংবিধানে এবং ইউনিয়ন রিপান্নকের 
সংবিধানে প্রত্যেককেই তার ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করার পুর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা 
ও অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে । 

অন্যান্য ধর্মাবলম্বদের মতই সোভিয়েত মুসলিমরা িনাবাধায় তাদের 
সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ করে । আমাদের দেশে মুসগলমর! চারটি ধর্মীয় 
বোর্ড স্থাপন করেছে । প্রায় দুই দশক হল এই ধর্মীয় বোর্ডের অন্যতম মুসলিম 
বোর্ড অব সেন্ট্রাল এশিয়া এ্যাণ্ড কাজাখস্থান-এর প্রধান চিলাবে আমি সম্মান 
বোধ কারি ৷ ! 

এই অঞ্চলে ২০০টি বৃহং মসজিদ ও ১০০০ হাজার না মসজিদ 
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. শীর্তি-ও 


পরিচালনার দাঁকিত্ভার আমাদের এই বোর্ডের উপর ন্যস্ত রয়েছে । 
বোখারায় মির আরব মাদ্রাসা এবং তাসখন্দে উচ্চ ইসলামিক ইনস্টিটিউট 
নির্বাহী অধিকারিকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে । উচ্চপদস্থ মুসলিম নেতাদের - 
প্রশিক্ষণের জন্য আমর! সিরিয়া, মরকো, লিবিয়া, জর্ডান ‘এবং মিশরে 
ইসলামিক বিশ্ববিস্ালয়েরও সুযোগ গ্রহণ করি । 

এই বোর্ডের একটি বৃহৎ ইসলামিক লাইব্রেরী আছে এবং এই বোর্ডের 
পক্ষ থেকে মুনিম অৰ ভ সোভিয়েত ইস্ট এবং চান্দ্র ক্যালেণ্ডার প্রকাশ কর 
হয়। আমরা মাঝে মাঝে কোরাণ, হাদিস এবং অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ পুনু 
করে থাকি এবং ধর্সবিশ্বাসীদের মধ্যে বিনাবাধায় আমরা ডা প্রচার করি ৷ 

প্রাতি বছর ধর্মবিস্বাসীদের বিভিন্ন গোষ্ঠা তীর্থ বা হজ করতে পবিত্র শহর 
মকা ও মদিনায় যার়। . + 

- এই মুসলিম বোর্ড অব সেন্ট্রাল এশিয়া এ]াণ্ড কাজাথস্তান ৭০টিরও বোঁশ 
দেশে বিভিন্ন সহযোগ ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে ৷ প্রত বছর 
আমরা বিভিন্ন দেশের অনেক মুসলিম প্রতিনিধিদের সোভিয়েতে আসার 
আমন্ত্রণ জানাই ; যাতে করে তারা! মুসলিমদের জীবনধারা এবং ধর্মীয় 
সংস্থাগুলির সঙ্গে পরিচিতি হতে পারেন । সোভিয়েত মুনালম নেতারা 
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এীশ্লামিক সম্মেলন এবং আলোচনা-চক্রে যোগ দেন । 


. জনজীবন, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ,ও সংস্কৃতিতে অংশগ্রচণের ক্ষেত্রে মুসলিমরা 


অন্যান্য সোভিয়েত নাগরিকদের , মতো সমানাধকার ভোগ করে? 
সোভিয়েত ইউনিয়নের কল্যাণের জন্যে তারা আন্তরিকভাবে কাজ রুরে এবং 
দেশের আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতির ক্ষেত্রে ভারা যথাযোগ্য অবদান 
রেখেছে । তাদের মধ্যেকার হাজার হাজার মানুষ উচ্চ সরকারি পদক অর্জন 
করেছে । | রা 

পরিশেষে আমি আবার এই আশা ব্যক্ত করছি যে, হিজারির 'পঞ্চদশ 
শতাব্বাঁটি জাতিসমৃহের মধ্যে শান্তি ও মৈত্রীর এবং ক্রত সমাজপ্রগতির 
শতাব্দীতে পরিণত হবে | 


ve 


কাল্ছুচিয়। প্রশ্ন’কে কারা উদ্কাতে 
এবং কে চায়? 
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পচ: 
.. ৯৯৭৯ সালের বিদায়ী মাসগুলোতে ওয়াশিংটন ও পিকিং গলাবাজির 


প্রচারণায় ঘনিষ্ঠ হয়ে কণ্ঠ মিিয়েছে। এদের প্রচারণার আক্রমণের লক্ষ্য 
দর্ধঘকাজ ধরে যস্্রণা-পশীড়ত জনগণের কাম্পুচয়া”ভার আইনসঙ্গত সরকার 
এবং এই সরকারের প্রধান গণবিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যান হেং সামরিন' ৷ 
পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোকেও এই প্রচারণায় শরিক করা হয়েছে। 
দক্ষিণপূর্ এশিয়ার কয়েকটি দেশকেও এতে টান! হয়েছে! দুঃখের বিষয়, 
এই প্রচারণায় শরিক হয়েছেন কয়েকটি দেশের কোনো কোনো প্রগতিশণল 
শক্ত । প্রচারণার ঢাক চোলে এরাও জনগণের কাম্পুচিয়ার বক্তব্য শুনতে 
পাননি। 

পশ্চিম ইওরোপ ও মাৰ্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচারের মাধ্যমগুলে! থাইল্যাণ্ডের 
শিবিরে শিবিরে উপবাস কাম্পুচীয় শরণার্থীদের ফটোতে বোঝাই । একটা 
ছবিতে দেখা যাচ্ছে মার্কিন বু্তরাষ্রের প্রেসিডেন্টের স্তর রোসালন কার্টার 
এমনি একট! শাবিরে সংবাদপত্রের পরিক্রমা! করছেন । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
এবং বিভিন্ন পশ্চিম ইউরোপশয় দেশের এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশের রাষ্্রনপীতি- 
বিদর] প্রায় প্রত্যেকদিন 'বিপদ সংকেতের ' ঘন্টা বাজিয়ে বলছেন যে, 
পুঁজিবাদৰ পশ্চিমী দেশগুলো থেকে যাঁদ সাহায্য পৌছে না দেওয়! হয় তাহলে 
কাম্পুচিয়াতে ২০ লক্ষ বাসিন্দা অবধারিতভাবে না খেয়ে মরবে L 

এসব প্রচারের মূল উদ্দে্ঠ কি? যেসব সাম্রাজ্যবাদী দেশ এবং 
ঠবশেষকরে মার্কিন যুক্তরাই এককালের সমৃদ্ধ দেশ কাম্পু চিয়াকে ধ্বংস করে 
দিয়েছিল, তাদের এই “মানবতাবাদের ভড়পানি” জাগলো কোথা থেকে? 
অনশন ও মহামারীর বিপদকে প্রতিহত করার ব্যাপারে কাম্পচিয়ার জনগণকে 
সাহায্য করার জন্যে এটা কি তবে বিবেকের দংশন ? অথবা যে পিকিং- 
চক্ত' চার বছর ধরে প্রায় তিরিশ লক্ষ কাম্পুচিয়ের উৎসাদন এবং গোটা 


৮৬ 


.কাম্পৃচিয়ার জাতিটিকেই বিলুপ্তির কিনারায় এনে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার জন্যে 
দায়ী রক্তপিপাদু পলপট-আইয়েং সারিচক্রকে প্যাল! দিস্কে দাড় করিয়ে - 
রেখেছিল, ভারা অনুশোচনায় দগ্ধ? এই চক্র কি তাদের কৃতকর্মের প্রকাণ্ড 
1 দায়িত্কে কবুল করেছে? ঘটনা বলছে, ব্যাপারটা এধরনের কিছু নয় । 
| বরং যা ঘটছে তা থেকে, বুঝতে পারা যাচ্ছে, ওয়াশিংটন ও পিকিংএর 
| মনোবাসনাটা হচ্ছে, যে কোনো মূল্যে ইন্দোচঁনে তাদের নশতির ব্যর্থতার 
' প্রতিশোধ চরিভার্থ করা, কাম্পচিয়াতে আধিপত্য ফিরিয়ে আনা এবং 
! ভিয়েতনামের ওপর একটা নতুনতর আঘাত হানা । 
কাম্পুচিয়ার বিপ্পদংকুল পরিস্থিতির জন্যে তার! যে ভিয়েতনামের ওপর 
এবং 'কাম্প্চয়াতে তিয়েতনামশ সেনাবাহিনীর উপস্থিতির ওপর দোষ 
চাপাতে চেষ্টা. করছে, তা থেকেই ওয়াশিংটন ও পিকিং'এর মনোবাসনাটাকে 
বুঝতে পারা যায় । এ প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, কাম্পচিয়াতে ভিয়েতনামী 
সেনাবাহিনীর উপাস্থিতি কাম্পুচিয়ার গণ-প্রজাতন্্র এবং ভিয়েতনাম সমাজ- 
তাত্বিক প্রজাত্রের মধ্যে সম্পাদিত শান্তি, বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতার চুক্তি দ্বারা 
অনুমোদিত । ভিয়েতনামশ সেনাবাহিনী পলপটের দু তদের অবাশস্টাংশের 
হামলার বিরুদ্ধে কাম্পুচিয়্ার জনগণের দেশরক্ষার সংগ্রামে সাহায্যে 
নিয়োদিত ৷ ‘ভিয়েতনামী উপদেষ্টার! কাম্পুচিয়ার জনগণের সরকারকে 
পলপটের সরকারের আমলে সম্পূর্ণ উজাড় - হয়ে যাওয়া অর্থনৈতিক, 
ব্যবস্থার পুনর্গঠনে সাহায্য করছে । ওয়াশিংটন ও পিকিং’এর প্রচারণাকে 
মেনে নিলে বলতে হবে যে, কাম্পৃচিয়াতে সাত বছরের বিপুল মার্কিন 
বোমাবৰ্ষণ, ১৯৭০ সাল থেকে ৫ বছর পর্যন্ত মার্কিনী আতশ্রাসণবুদ্ধ এবং 
পলপটের কসাইদের ৩০ লক্ষ নরনারশী-হত্য! সহ বিপর্যসুকর কাগুকারথানায় 
কাম্পুচিয়া ধ্বংস হয় নি, এই দেশটি ধ্বংস হয়েছে কয়েক মালের. ভিয়েতনামশ 
সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে । এধরনের যুক্তি ম্ককারজনক ৷ তাদের 
ন্যক্কারজনক কীতিকলাপকে ঢাকবার জন্যে ওয়াশিংটন ও পিকিং “রাজনৈতিক 
' ৪ বিখিিধানসম্মত যুক্তির” অবতারণা করছে । ' 
একটা ধুয়ো তুলে বলা হচ্ছে যে, কাম্পুচিয়াতে দুটো সরকার রয়েছে, 
"যাদের একটা পলপটের এবং আরেকটা হেং সামারনের, সৃতরাং ছটো! নিয়ন্ত্রণের 
এলাকা এবং দুটো বিরোধ সেনাবাঁহিনও রয়েছে। এই হুয়োকে "ভিতি 
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হিসেবে দেখিয়ে ওয়াশিংটন ও পিকিং কাম্পুচিয়!. থেকে: “সমস্ত বিদেশ 
সৈম্তের প্রত্যাহার” এবং “আন্তর্জাতিক ' ভিত্তিতে সংঘর্ষের “রাজনৈতিক 
মীমাংসা” দাবি করছে। এই ধৃয়োৌরই চুড়ান্ত ' হচ্ছে কাম্পুচিয়া তর] 
লেই বেআইন' বিবেচনা, যাকে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ih 
চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর উত্ভোক্তারা বলা বাহুল্য ওয়াশিংটন এবং | 
পিকিং ৷ | 
‘দুই সরকার'এরু মনগড়া চালট! অবশ্য: প্রকৃত REY HET | 
হেং সামপ্িনের সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে কাম্পৃচিয়া ৷ রি 
দর্বতিদের মধ্যে যার! অবশিষ্ট রয়েছে তাঁদের কোনে! রকমের সরকার হিসেবে 
» চিন্তা করাটা! যে-কোনো বিবেচক লোকের পক্ষেই দুরূহ । রা 
কাম্পুচিয়া এবং থাইল্যান্ডের মাবখানকার দুর্গম পাহাড় এলাকায় মাথা লে 
রয়েছে । কিন্ত এমন অবস্থাতেও আকাড়! ধরনের পররোচলার ফাঙনো | 
- ফেলা হচ্ছে । চাতুরী করে প্রশ্ন করা হচ্ছে, কাম্পুচিয়ায় জনগণ ফাঁদ পল- 
পটের বিরোধী এবং হেং সামরিনের সমর্থক হয়ে থাকে, তবে কেন ভিয়েতনাম 
বাহিনী কাম্পৃচিয়া থেকে সরে যাক্স-না? এরই , জের টেনে বলা হচ্ছে 
॥_ ভিয়েতনাম বাহিনীর কাম্পুচিয়| থেকে না সরার কারণ হচ্ছে এই যে, 
" দখলকারণ বাহিনশ এবং ছেং সামরিন সরকার এই বাহিনকে ছাড়া দাড়াতে! 
', পারবে না । এই সূত্রেই আরও বল! হচ্ছে য়ে, যদি পলপটের'পিছনে পিকিং' 
থেকে থাকে, তাহলে হেং সামরিন সরকার ভিয্রেতনামের পোষ্য ৷ 
দেখা যাচ্ছে, বিশ্বের অনেক প্রগতিশণলও. এই “বুক্তি”টিকে ঠাই দেন। 
একারণেই জাতিসংঘে গণ-কাম্পুচিয়ার বিরুদ্ধে সংখ্যার জোরে প্রস্তাব পাস 
করিয়ে .নয়ার জন্মে এই মুক্তটিকে ব্যবহার করা হয়েছে । জাতিসংঘে ষখ্য- 
গত নভেম্বরে কিংবা তার আগে 'কাম্পুচিয়ার প্রতিনিধিত্ব যাচাই-এর 
| উত্থাপিত হয়, তখন এই ঘটনাটাই ঘটে । 
ওয়াশিংটন ও পিকিং'এর পাতা এই জালে যার! পাত পড়েছেন, তার 
খোলা চোখে দেখতে পাওয়া ব্যাপারটাকেও দেখছেন না কিংবা দেখতে * 
লাশাচ্ছেন না । অথচ পশ্চিম ইউরোপের কিংবা মার্কিন মুক্তরাষ্রে 
সাংবাদিকৰ খবর দিচ্ছেন যে, পলপটের খেমের রুজ বাহিনশর অবশিষ্ট 
৩০ হাজার সৈন্য থাই সীমান্ত বরাবর বলে রয়েছে, তার! পলপট চক্রের ধারা 
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পড়া লোক, তারা চরমপন্থী, তাদের অস্ত্রসজ্জিত করেছে পিকিং । এই 
সাংবাদিকরা কাম্পুচীয় শরণার্থীদের শিবির থেকে যেসব খবর পাঠাচ্ছে, 
সেগুলোর প্রত্যেকটিতেই এমন সব জোটবশাধা লোকের উল্লেখ থাকে যারা 
চি শরণার্থীদের থেকে সুস্প্টভাবে আলাদা ধরনের । এরা বেশ ভালো 
খায়দায়। অভাবে পড়ে এবং পলপটের ছুর্বৃত্দলের তাঁড়ায় যে শরণার্থীরা 
আশ্রয় শিবিরগুলোতে মাথা গুজেছে, তাদের ওপর এ সব লোকেরা . 
মেজাজ বাড়ে । এই বিশেষ ধরনের লোৌবগুলে! যে পলপটের বাহিনীর লোক 
: কিংবা.তাঁরা যে এখানে বিশ্রাম নিতে এসেছে এবং বিশ্রামের পরে পাহাড়ে 
ফিরে যাবে, সেকথা তারা গোপন করে না ৷ | 
যে চুক্তির বলে গণপ্রজাতন্ত্রী কাম্পুচিয়াতে ভিয়েতনামী সেনাবাহিনী ' 
* মোতায়েন রয়েছে, সেটা যদি সম্পাদিত ‘ন! হতো, তাহলে ঘটনাটা ষেকি 
দ্রাড়াতো তা বুঝতে পারা! কঠিন নয়। দেশটি ইতিপূর্বেই বিধ্বস্ত হয়েছিল । 
পঁলপটের শাসনের আমলে সমর্থ লোকজনের একটা বড় অংশ এবং 
বিশেষকরে পুরুষের! পলপটের নেতাদের হাতে খুন হয়েছিল । পলপটের . 
লোকদের মধ্যে ৩০ হাজার বন্দুকধারী পিকিং'এর অস্ত্রে ও উৎসাহে সাজত 
হয়ে কাম্পুচিয়াতে অভিযান করার জন্মে সীমান্তে খাড়া । ' 
, সান্রাজ্যবাদশ পত্রপাত্রকার যেসব সাংবাদিক গণপ্রজাতন্ত্রী কাম্পুচিয়াতে 
সফর করেছেন, তারাও এই সত্যটিকে স্বীকার করেছেন । নিউইয়র্ক টাইমস 
পত্রিকার সাংবাদিক হেনরী কাম ইন্দোচশন-বিশেদজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃত । 
তিনিও কলম চালিয়ে বলতে পারেন নি যে, কাম্পুচীয়ের! ভিয়েতনামী সেনা- 
বাহিনীর প্রত্যাহারের জন্যে দিন গুনছে ৷ তিনি লিখেছেন যে, কাম্পুচিয়ার 
বাসিন্দাদের সঙ্গে সাক্গাৎকারে কর্তৃপক্ষীয়ের! কথনও বাধা দেন নী । এই 
সূত্রেই তানি একজন কাম্পুচণীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় ভার একটি উক্তির 
উদ্ধৃত দিয়েছেন ৷ এই উক্তিটি হচ্ছে, “ভিয়েতনামশদের আমরা চাই, কারণ, 
পলপটের আক্রমণ ঠেকাঁবাঁর অন্ত কোন উপায় আমাদের নেই । ভিয়েতনামশরা 
হচ্ছে আমাদের শক্রদের বিরুদ্ধে আমাদের রক্ষা করার বাহন । ভিয়েত- 
নামীরা আমাদের সাহায্য করছে ।* 
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* হণ্টারন্যাশনাল হেরান্ড ট্রিবিউন, নভেম্বর ১৭-১৮, ১৯৭৯ L 
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কাম্পুচিয়া এবং ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে প্রচারণা-অভিষানের আরেকটা 
তুরুপের তাস হচ্ছে অনশন-ক্লি্টদের জন্যে খাদ্য । এক্ষেত্রেও প্রচারণা- 
কারণরা! মানুষের মনের অনুভবপ্রবণ তারগুলিতে ঘা দিয়ে লিখে আসছে যে, 
কাম্পৃচিয়াতে বিশ লক্ষ মানুষ অনশনক্লিষ্ট হয়ে মৃত্যুর মুখে এসে দাড়িয়েছে | | 
অথচ সামরিন সরকার গুরুতর খান্ত পরিস্থিতির, কথা স্বীকার করেও 
. বিশ লক্ষের ব্যাপারটাকে বাড়াবাড়ি বর্ণন! বলে সাব্যস্ত করছেন । প্রচারণায় | 
- বলা হচ্ছে যে, “আত্র্জাতিক সম্প্রদায়” সাহায্য দিতে প্রস্তুত থাকলেও হেং | 
সামরিনের সরকার ও ভিয়েতনাম এই সাহায্যের বিরোধী । আরও বলা ' 
হচ্ছে যে, “আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়” হেং সামারিনের সরকারের এবং পলপটের ৮ 
নিয়স্রিত এলাকায় সমভাবে সাহায্য বিতরণ করতে তৈরি থাকলেও | 
হেং সামারন সরকার ও ভিয়েতনাম এই প্রস্তাবে রাজা না হয়ে দাবি জানাচ্ছে % 
যে, সমস্ত সাহায্য রাজধানশ নম পেনের বৈধ কর্তৃপক্ষের মারফত পাঠাতে ॥ 
হবে । প্রচারণায় বলা. হয়েছে, এই ধরনের দাবি কাম্পুচিয়ার জনগণকে না ূ 
খেয়ে মরার দিকে ঠেলে দিচ্ছে, কারণ, “আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়” খান্ত বিলি- 
ব্যবস্থার এই “অশোভন” দাবি মেনে নিতে পারে না। 

এই প্রচারণার প্রত্যেকটা দোষারোপই মিথ্যা ৷ ' হেং সামারিনের নু 
, থাইল্যান্ডের মধ্য দিয়ে কোন সাহায্য প্রেরণের বিরোধী এইজন্যে যে, এই 
ভাবে প্রেরিত সাহায্যের অধিকাংশই পলপটের দুর্তিদের হাতে পড়ে। 
পলপটের ছুর্বত্ের থাই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ষোগসাজশ করে শরণার্থী শিবির- 
গুলিতে রাজত্ব চালায় এবং দুঠপাট করে । যে খাদ্য এসে পৌঁছয়, তার 
একটা অতি 'সামান্ত অংশ শরণার্থীদের হাতে পড়ে । পলপটের ' দর্বতিদের, 
সঙ্গে আরও কতকগুলো বিশ্বাসঘাক্কের গ্রপ যোগ দিয়েছে । এরা হচ্ছে, 
চরম দক্ষিণপস্থণ ৷ কাম্পুচিয়ার জনগণ এহ লোকগুলোকে বহুকাল আগেই . 1 
পরিত্যাগ করেছে। এই লোকগুলে! 'এখন নামনিশানাহীন । তবু পিকিং ? . 
এদের বাঁচংয়তুলে সমর্থন দিচ্ছে । পিকংএর অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এরা 
কতকগুলো শরণার্থী শিবির নিয়ন্ত্রণ করছে এবং .লোকবল বাড়াচ্ছে । পলপট, 
আয়াং সেরি-চক্র গণ কাম্পুচিয়ার বৈধ সরকারের বিরুদ্ধে এই চরমপন্থাঁদের রি 
সঙ্গে ষোগসাজশের প্রস্ততি চালাচ্ছে । ' LL 

“আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়” ড় প্রেরিত সাহায্য না পেলে কাপর 1. 
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জনগণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বলে সাম্রাজ্যবাদী, পশচিমীরা যে প্রচার চালাচ্ছে, 
সেটাও ডাহা মিথ্যা । সান্রাজ্যবাদণ প্রচারণা বিশ্ববাদশকে বুঝাতে চাইছে যে, 
তাদের “আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়” কর্তৃক প্রেরিত. সাহাষাই কাম্পুচিয়াকে বাচিয়ে 
রেখেছে। এই প্রচারকের! দুপাক্ষরেও জানায় না যে, কাম্পৃচিয়ার জনগণকে 
তাদের সত্যকার বন্ধুরা তথা; ভি্য়তনাম ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অন্যাম্ক 
সদস্যের! এবং বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভূত পরিমাণে সাহায্য 
.করছেখ ৭৯ সালের নভেম্বরের মধ্যে উপরোক্ত দেশগুলি থেকে কাম্পুচিয়া 
গণপ্রজাতন্্ ২ লক্ষ টনেরও বেশি খাত এবং শতশত টন ওষুধপত্র এবং অনান্য 
সরঞ্জাম পেয়েছে । 

'কাম্পৃিয়ার গণবিপ্লবী পরিষদ চায় যে, ভাদের দেশের জনগণের কাছে 
মানিকতাবাঁদধদের সাহায্য এসে পৌঁছাক । কিন্ত এই সাহায্য যেন 
দর্বতদের হাতে না পড়ে । শুধু কথায় না হয়ে কাজেও সাহায্য হয়, সেটাও 
গ্ণবিপ্লবী পরিষদের কাম্য । এই সাহাষ্য আসা চাই একই সজে সরকারের 
কাছ থেকে সরকারে-_ছ্িপাক্ষিকভাবে এবং জান্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলির : 
মাধ্যমে ৷ “জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল . গত নভেম্বরের শুরুতে 
কাম্পৃাচয়াকে সাহায্য করার জন্যে ঘে মানবিকতাবাদণ সাহায্য সম্মেলন 
ডেকোছিলেন, তাতে গণ্কাম্পৃচিয়ার প্রতিনিধির যোগদান এই নীতির 
প্রমাণ 1 । 

সাস্াজ্াবাদা পশ্চিমীদের প্রচারণার এ শত চেষ্টা সত্বেও তারা 
তাদের বর্তমান কাম্পুীচয়াবিরোধী এবং ডভিয়েতনাম- বিরোধ অপবাদ- 
অভিযানের আসল উদ্গেশ্রকে গোপন করতে পারে ন! । ৭৯ সালের শুরুতে 
“নিয়েতনামের শরণার্থীদের” প্রশ্নে তারা যে অপবাদ রটনার অভিযান 
চাঁলিয়েছে,* উপরোক্ত অপবাদ তারই সগোত্র । এই অভিযানের সৃস্প্ট 
উদ্দেশ্ত হলো, 'ইন্দোচীনের বিভিন্ন দেশের জাতীয় পুনরুজ্জশীবনের পথে 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা । এই দেশগুলি দীর্ধকাল ধরে সাম্রাজ্যবাদশ 
আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজ নিজ জশবনকে স্বাধীনভাবে এবং 
বৈদেশিক হস্তক্ষেপব্যাতিরেকে গড়ে তুলবার অধিকার অর্জন করেছে । 


, * ডব্লিউ. এম, আর, ফেব্রুয়ারি মার্চ, ১৯৭৯ । 


৯১ 








পাশ্চমণ প্রচারণায় বল। হয়েছে যে, ভিয়েতনাম, লাওস ও কাম্পুচিয়া 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে উত্তেজনা সৃষ্টি করছে এবং প্রাভবেশশদের হুমকি 
দিচ্ছে । : সাশ্্রাজ্যবাদশরা এবং তাদের সহকারী পিকিং চক্রের অভভসান্ধি 
হলো! এইপ্রচারপাকে ভিয়েতনাম, লাওস ও কাম্পুচয়ার প্রাতবেশীদের এবং - 
বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ‘এসিয়ান’ রাষ্ট্র গোষ্ঠীকে উস্কে দিয়ে, 
স্বাধীনতা ও সামজিক প্রগতির পথে অভিযাত্রী দেশগুলির বিরুদ্ধে নিয়োজিত 
করা ৷ “এসিয়ান, রাষ্ট্র গোষ্ঠার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিকে বলা হচ্ছে যে, 
কাম্পৃচিয়াতে জনগণের বিজয় এবং কাম্পুচিয়াতে ভিয়েতনামী বাহিনীর 
উপস্থিতি উক্ত রাষ্ট্র গোষ্ঠীর দেশগুলির: প্রতি হুমকি স্বরূপ ৷ এই 
- প্রচারণা দিছক দ্বরভিসস্ধিমূলক ৷ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে যারা উত্তেজনা 
ছড়াচ্ছে, তারা হলো সাত্রাজ্যবাদীদের ঘইচক্রগুলো এবং পিকিং'এর 
আধিপত্যবাদীর। এই শেষোক্তেরা আবার ভিয়েতনাম ও লাওসের 
সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করছে। এরা গণ-কাম্পুচিয়ার বিরুদ্ধে পলপ্টের 
' দ্বর্বত্িদের “শোরিলা যুদ্ধ” চালিয়ে যাবার জন্যে থাই এলাকাকে ব্যবহার 
করছে। সুতরাং, কাম্পুচিয়া এবং ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে পিকিং-’এর 
শক্রতামলক কার্যকলাপ সমর্থন না করে “এসিয়ান'-এর সদস্বরাষ্ট্রা 
একবার ভেবে দেখুন, পিকিং-চক্র ভবিষ্যতে কি করতে পারে । তারা এখন: 
ভিয্পেতনামকে “শান্তিদান'' এবং কাম্পুচিয়ার “মুক্তিসাধনের” প্রচেষ্টাতে 
এএিয়ান,এর সদস্যদের ব্যবহার করে ভবিষ্যতে এক এক করে অন্যান্য দক্ষিণ- 
পূর্ব এশীয় রাষ্ট্রকে “শাস্তি দান ও মুক্তিদান” করবে নাকি? প্রাসার্ক- 
ভাবে বঙ্গ! যায়, তাদের একাজে তারা এইসব দক্ষিণ-পূর্ব এশায় দেশের 
অসংখ্য চীনা বংশোত্তৃতদের কাজে লাগাবে ৷ 

'ষে সব পরিকল্পনা ইন্দোচশনের পরিস্থিতির উন্নততিসাঁধনের রা কিংবা 
কাম্পুচিয়ার জনগণের স্বার্থের বিরোধী, সেগুলোর জালে যারা ওয়াশিংটন ও 
শপিকিং’এর 'সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে, শেষ পর্যন্ত তাদেরও চোখ খুলবে 
এতে কোন সন্দেহ নেই । এই ব্যাপারট! তাড়াতাড়ি ঘটলেই মঙ্গল । 
এরা বুঝবে যে, ইন্দোচশনের পরিস্থিতির স্বাভাবিকীকরণ শুরু হতে পারে 
সংকটের সবল কারপগুলোকে দূর করলে | এই কারণগুলো হচ্ছে সাশ্াজ্যবাদশ 
হস্তক্ষেপ এবং পিটিং-এর সম্প্রারণবাদী নীতি । কাম্পুচয়ার কথ| এইষে, 


৯২ 


এই দেশের জনগণ তাদের পথ বেছে নিয়েছে এবং এই পথ থেকে তাদের 
ফেরানো যাবে না । কাম্পুচিয়াতে গণপ্রজ্জাতনত্প্রাতাষ্টিত করে তারা জাতীয় 
পুনরুজ্জীবন এবং সামাজিক প্রগতির পথ খুলে দিয়েছে । এই নতুন কাম্পু- 
চিয়া হচ্ছে এখন একটা বাস্তবতা, যাকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে কেউ ফেলতে 
পারবে না) ' | 

বোউন সোয়ান 


৯৩ 


কমরেড রজি’র স্মরণে 

ডগ্ল, এম আর. সম্পাদকণয় মণ্ডলীর সদস্য এবং এই পত্রিকায় ইতালির 
কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি কমরেড মাইকেল রসি গুরুতর রোগভোগের 
পর মারা গিয়েছেন । 

মাইকেল রসি ১৯১৭ সালের ১০ মে চিউনিলে জন্মগ্রহণ করেন । ১৮ 
বছর বয়সে তিনি তিউনিসির কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন । পরে তিনি 
তিউনিস যব কমিউনিস্ট সংস্থার নেতৃত্ব করেন এবং টি সি পি. পলিটিক্যাল 
ব্যুরোর সদস্ত নির্বাচিত হন । ১৯৩৭ থেকে: ১৯৪০ পর্যন্ত তান ফ্রান্সে 
ইতালশয় মুব এসোসিয়েশনের সম্পাদক ছিলেন । ফ্যাসিবিরোধী কার্ষ- 
কলাপের অভিযোগে তাকে তার অনুপস্থিতিতে ভিউনিসে নিট 
২০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে । 
,... যুদ্ধের পরে মাইকেল রসি যুব ফ্রন্টের নেতা হিসাবে, স্যালেবনোতে 
' কমিউনিস্ট ফেডারেশনের সেক্রেটারী হিপাবে, সি সি গ্যাপারেটারেসের 
সদস্যকূপে, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসাবে ইভালিতে পার্টির কাজে 
আত্মনিয়োগ করেন । ১৯৬৯ সাল থেকে মাইকেল রাঁস আমাদের পত্রিকায় 
ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিত্ব করেন এবং এই পাত্রকার বিভিন্ন 
কাজে সক্রিয় ছিলেন । ' 

মাইকেল রসি হচ্ছ তার সহকর্ী RET রি 
জাগ্রত থাকবে । 


৯৪ 


বিজ্ঞান 


দক্ষিণ মেরু গবেষণা 8 


সোভিয়েত অবদ্ধান 
অতীন সরকার 


বেশ কিছুকাল অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এক বৃটিশ বিজ্ঞানী- 
দার্শনক হিসেব-নিকেশ করে বলেচ্ছিলেন, কয়েক হাজার বছরের মধ্যে 
' পৃথিবীর তাপ অভাবে মৃত্যু (হিট ডেথ) ঘটবে । তিনি দেখিয়েছিলেন 
প্রতিনিয়ত সূর্য যে তাপ বিকিরণ করে চলেছে তার ফলে ওঁ রকম অবস্থার 
সৃষ্টি হতে যাচ্ছে । পরবর্তীকালে এ তত্ব অভ্রান্ত নয় বলে প্রমাণিত 
হয়েছে। ফলে আপাতত “হট, ডেথ” থেকে পরিত্রাণের আশ্বাস পাওয়া 
গ্রেছে। | | | 
আবার আর একটি বৈজ্ঞানিক তত্ব বিজ্ঞানপঁদের ভাবিয়ে তুলেছে 
তত্বটি ছিল এই যে দক্ষিণ মেরুর বরফরাশি ক্রমাগত পলছে। ফলে আগামণ 
€০ থেকে ১০০ বছরের মধ্যে পৃথিবীর মহাদেশগুলির উপকূল-ভাগের সমস্ত 
নিচু এলাকা সমুদ্রের গ্রাসে চলে যাবে । এই তত্ব অপ্রমাণ করার জন্য এটা 
বোঝা দরকার ছিল যে যতটা বরফ গলছে তা মাবার জমাট বাধছে কিনা, 
অর্থাৎ গলা আর জমাট বাধার ক্ষেত্রে কোনটা বেশি বা সমান কিনা? 
অবশেষে সোভিয়েত বিজ্ঞানীর অবদ্লান এই সমস্যার সমাধান করেছে । 
প্রমাণিত হয়েছে যে “জলে ডোবার” আশঙ্কা নেই, অন্তত এমন বিপর্যয় না-ও 
ঘটতে পারে । 
দাঁক্ষণ মেরুর মানাচজ্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে ভার পশ্চিম প্রান্তে 
রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম ভালমান হিমরাহ-রস” । বরফের এই. আস্তরটি 
স্থানে স্থানে ৮০০ মিটার গভীর । যতোখানি আয়তন জড়ে আছে তা 
কৃষ্ণসাগরের আয়তনের সমান ৷ বু স্থানে এই হিমবাহের তলার দিক সমর 





গর্ভের উচু হয়ে ওঠা মাটিতে ঠেকে আছে । ফলে হিমবাহ দৃযভাবে আটকে 
আছে, অর্থাৎ ভেদে যেতে পারে না । উপরস্ত এই হিমবাহটি হয়ে রয়েছে 
একটি বাধের মতো যা দক্ষিণ মেরু খিরে' থাকা বিপুল বরফরাশিকে স্থানচ্যুত 
হতে দেয় না । এই বরুফরাশিকে বল! হয় পশ্চম.কুমেরু | . এই জমে. থাকা 
বরফের পরিমাপ ত্রিশ লক্ষ ঘন-কৈলোমিটারেরও বেশি । 

উল্লিখিত, তত্বের প্রবক্তারা মনে করেন পৃর্ধিবীর বামুমন্তলের গড় তাপ- . 
মাত্রা বেড়ে যাবার ফলে' রস্‌ [হিমবাহ পলতে থাকবে ৷ তার ফলে হিমবাহটি 
দুর্বল হয়ে পড়বে এবং পশ্চিম কুমেরুর বিশাল বরফরাশির চাপ সামলাবার 
ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে ৷ তখন এই. হিমবাহের এক বড় অংশ ভেসে আসবে 
সমুদ্রের মধ্যে এবং সেখানে গলে যাবে । ফলে সমুদ্রের জল স্তর আরও 

৫1৬ মিটার উশ্চু হয়ে উঠবে । ওয়াশিংটন বিশ্বাবস্ালয়ের গবেষক ডঃ এম 

মইয়ার মনে করেন এর ফলে মহাপ্রাধন না হলেও, বিশ্বের সমস্ত বন্দর-শহর 
ও উপকূল অঞ্চল ডুবে যাবে । সোভিয়েত বিজ্ঞান একাডেমীর ভূগোল" 
ইনস্টিট্যুয়েটের অধ্যক্ষ আই. গ্রেরাসমভ এবং এ্যাকাডেমীর পত্র-সদস্ভ_জি. 
আভসিয়ুক, এম. বুদিকো ও ভি. কোংলিয়াকভ প্রমুখও বিষয়টি নিয়ে বিশেষ- 
ভাবে-ভেবেছেন |. 

ছ-বছর আগে নেব্রাঙ্কার, RE বিশ্ব বিস্তালয়ের জি রস্‌, হিমবাহ , 
নিয়ে গবেষণা করার ছন্ত একটি প্রকল্প রচনা করেন ।.' হিমবাহটি প্রকৃতই গলছে 
কিন! এবং বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে হিমবাহটির অবস্থা কি হতে, 
পারে তা জানতে চেষ্টা করাই ছিল এ প্রকল্পের উদ্দেস্ত । এই প্রকল্পে কাজ 
করার জন্য দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীদের আমন্ত্রণ জানানে! হয়েছিল ! আমাস্ত্রিত 
বিজ্ঞানীদের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নেরও তিনজন বিজ্ঞানী ছিলেন ৷ 
, ভীর! হলেন--আই. জোতিকভ, ভি. জাগোরোদনভ, ওয়াই. রাইকোভস্ষি, 
_ কুমেক বিশেষজ্ঞ মি. জোতিকভ-_ছ-মাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হানোভারে থেকে 


মাকিন বিজ্ঞানগদের সঙ্গে একযোগে রস্‌ হিমবাহের বরফের নমুনা গাজ 
করেছিলেন ৷ ' 


রস হিমবাহে মাঞ্িন কুমেরু শিবিরের নাম ছিল “জেন নাইন ।' ১৯৭৮ 
মালের ২৪শে 'নভেগ্বর তারিখে বিজ্ঞানীরা মেখানে উপস্থিত হন।' তারা 
দেখতে চেয়েছিলেন হিমবাহের নিচের দিকে কি ঘটছে, সেখানে বরফ গলছে 
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কিনা এবং গলে থাকলে বরফের নতুন স্তর তৈরি হচ্ছে কিনা ৷ এজন্তই 
প্রয়োজন ছিল বরফের আন্তরের মধ্য দিয়ে ছিদ্র করে একেবারে তলা থেকে 
বরফের নমুনা তুলে আনার ৷ ছিদ্র করার ভার ছিল আমেরিকান বিজ্ঞানী- 
দেবু ওপর । 

“সবশেষ গবেষণা সম্পর্কে আলোচনার আগে এঁ গবেষণা প্রকল্পের অতীত 
ইতিহাদ একটু আলোচনা! কর! দরকার । তা না করলে বর্তমান সাফল্যের 
গুরুত্ব অনুধাবন করা সহজ হবে না ।' 

সে ৯৯৬৮ সালের কথা |. এ বছর বার্ড স্টেশনে আমোরিকানর1 একটি 
বৈষ্থ্যভিক-মেকানিক্যাল ডিলের সাহায্যে রস হিমবাহে ছিদ্র করতে শুরু 
করেন এবং ২৯৬৪ মিটার গভশরতা। পর্যন্ত পৌঁছান । 'ছিদ্রটি কয়েক ঘণ্টা 
খোলা থাকে, তারপরে জমাট বেধে বন্ধ হয়ে যায় । বোঝা! গেল, ছিদ্র করার 
, সাবেকণ পদ্ধতি কুমেরূতে অচল ৷ চার বছর পর আবার. তারা উপস্থিত 
হন ছিদ্র করার বিশেষ যন্ত্রপাতি নিয়ে । এবারও এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। 
' মাত্র ৩২০ মিটার গভশরতায় পৌঁছেই ছিদ্র করার যন্ত্র অচল. হয়ে যায়। 
আমেরিকানরা তখন সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের সাহায্য চান । সোভিয়েত 
বিশেষজরা নিয়ে আসেন লেনিনগ্রাদের ইঞ্জিনিয়ার ভি. মোরেভ উত্তাবিত 
একটি তাপ-বিহ্য ডিল ইউনিট ৷ এই ইউনিটটি শুধু এই প্রকল্পের জন্যই তোঁর 
করুণ হয় নি । আসলে অন্য সব প্রয়োজনেই এটি ব্যবহৃত হতো । 

মোরেভ উদ্ভাবিত যন্ত্রে প্রধান অংশ হচ্ছে একটি “ইন্ত্ি*__ এক্ষেত্রে একটি 
তামার কর্ক-স্কু নল, তার ভিতরে উত্তাপ সৃষ্টি করার কুণ্ডলী । বরফের ওপরে 
স্থাপিত হলে বরফ গলতে থাকে ও ছিদ্র হয়ে চলে । পদ্ধতিটি এতই সরল যে 
বিশেষজ্ঞরা পর্যন্ত অবাক হয়ে যান । নি 
দিয়েছিল কিন্ত তা আত্ম-প্রচৈষ্টায়ই শুধরে নেওয়া যায় । 

মোরেভ উত্তাবিত এই ড্রিলের সাহায্যে জেন-পাইন শিবিরে ছিদ্র করার 
কা শুরু হয় গত বছর (১৯৭৮) ৪ঠ1 ডিসেম্বর ৷. হিমবাহটি সেখানে ৪০০ 
সিটার গভীর । .দিনে ৫০ মিটার করে ছিদ্র করার কাজ চলতে থাকে এবং 
- বিভিন্ন গভীরতা থেকে.বরফের নমুনা উঠে আসে । | 

৪৯০ মিটার গভশরতায় পৌছবার পরে প্রথম ছুর্ঘটন! ঘটে । স্ট সার্কিট 
হবার ফলে যন্ত্র যায় থেমে । বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন, যন্ত্র সম্ভবত 
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লবণ মিপ্রিত বরফের স্তরে পৌছেছে । ব্যাপারটা দেখা গেল তাই, তুলে 
আনা বরফের নমুনায় পাওয়া গেল লবণাক্ত জল । 

এই দুর্ঘটনায় ঘটে যায় সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ৷ রস হিমবাহের 
তলা থেকে তুলে আনা বরফের নমুনা! নিয়ে গবেষণা চলছে এবং চলবেও ৷ 
কিন্ত এই প্রাথমিক আবিষ্কার থেকেই এটা বল! সম্ভব হয়েছে যে, রস 
হিমবাহের বরফ গলছে । তবে সেজন্য কোন বিপর্যয়ের সম্ভাবনা! নেই । 
গলা বরফের জল আবার জমে যাচ্ছে ও নতুন বরফের স্তর মুক্ত হচ্ছে । 
গসনের প্রক্রিয়ার চেয়ে জমাট বাধার প্রক্রিয়া দ্রুততর | এইভাবেই বিজ্ঞান 
গবেষণায় একটি আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা সোভিয়েত বিজ্ঞানের অবদানে সফল 


সোভিয্মেত বুলেটিন Science and Engineering (১৪শ [থণ্ড, ৮৯ নং) 
অবলম্বনে রতিত । রি 
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